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আগের কথ। ১ 

পুরাপ্রন্তর ও মধ্যপ্রস্তর যুগের প্রাত সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাত রি 

সংগ্রাহক থেকে উৎপাদক ৩ 

কাঁষর সৃচন। দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে নবপ্রম্তর বিপ্লব- প্রথম ফসল গম ও যব-_কৃঁষ 
আবিষ্কারের রহসা-এক আদম কীষজীবী গ্রাম_-আরও ফল ফসলের 
ফলনে উত্ভিজ্জ থাদ্যে বোন 

ৰনের পণ্ড ঘরে ২৫ 

শিকারের বদলে পালন--বিভিন্ন' পশুর বশীকরণের স্থান কাল--পাঁলিত 
পশুর নানা উপকারিতা-_অঙ্ায়ী কৃষি__কাঁষর প্রাথামক যন্ত্রপাতি. 
পাউনুটি ও বিয়ার ্‌ 


কাদ? পুড়িয়ে পাথর ৪৯. 


মুাশণ্পের আকাম্মক আঁবঙ্কার-পোড়। মাটির পাত্রের নানা সুবিধা 
রসায়ন ও কারুশিপ্প-_চিন্িত পান্র__ মাটির মৃতি, খেলন৷ ইত্যাদি 

ঘরের কথা ৫৮ 

মাটির কুটির থেকে হ্থাপত্য শিল্পের অগ্রগাঁত-_জোরকোর প্রাতিরক্ষা। প্রাচীর 
ও 'মনার- চাটাল হুয়ুকের দোতল। বাঁড় ও মান্দর-_ বেইধার সভা ঘর ও 
কাঁয়গরদের কর্মশালা 

অগ্নের পর বঞ্জ ৭৫ 

ঝুঁড় ও মাদুর বোন। 'দিয়ে বয়ন শিপ্পের সৃচনা-_পাকানো সুতো, টাকু-__ 
পাত৷ ঠাত ও খাড়া ঠাত-_আঁদতম উপাদান পশম ও িনেন- আশালো 
উন্তদের চাষ 

সঞজাজ সংসার ৮৩ 

সে কালের জীবন-_-বর্তমান জগতে নবপ্রন্তর সমাজ--বিনিময় বাণিজা, 
আনদানি-যৌথ সহযোগিতা--শ্রেণী বিভাগ- চারু[শস্প 


৮। মণের কথা ৯৬ 
সে কালের ধ্যান ধারণা-দেব দেষা-_মহামাতা বা সর্বজনীন জনর্নী-_ 
উবরত৷ অনুষ্ঠান_পরলোক ও মৃতের সংকার--যাদু শান্ত ও টোটেম-- 
বিজ্ঞানের উন্মেষ 
৯। পাথর থেকে ধাতু ১২১ 
প্রথম মুস্ত ধাতুর ব্যবহার-_তামার 'নষ্কাশন- সোন৷ রুপা ও মাঁণ রহবের যাদু-_ 
ধাতু বিজ্ঞানে হাতেখাঁড়-ছাচ, ঢালাই ও হাপর- সংকর ধাতু কাঁসা_ 
অলংকার ও অস্ত্র শিষ্প, বাণিজোর প্রসার- ভারতে ও চীনে ধাতু শস্প- 
লৌহযুগের উন্নত চুলা-_অবশেষে ইস্পাত 
১০। বাড়ন্ত ফসন ১৫০ 
উন্নত সেচ-_খনন দণ্ড থেকে হাল-_কুষির তাগিদে জ্যোতাবিজ্ঞান ও বর্ষ- 
পঞ্জী- সমাজে সংগঠন, সহযোগিত৷ ও পেশার 'বিভাগ 
১১। চক্ত বিপ্রব ১৬০ 
বহনে পশুর নিয়োগ-_-চাকার আবিষ্কার-_বাঁণজ্যে ও যুদ্ধে চক্রযান_ আর্য 
ও সুমেরী রথ-_জলযানের অগ্রগ্গাতি- প্রাবাঁদক মহাপ্লাবন 
১২। হাতেখড়ি ১৭৪ 
বাঁণজ্য ও প্রশাসনের তাগিদে 'লীপর উদভাবন- সুমের, মিশর ও সঙ্ধু 
সভ্যতার চিন্রীলপ-_লাপর সহায়তায় সাহত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের .প্রসার 
১৩। গ্রাম থেকে শহর ১৮৪ 
__ পোড়া ইটের প্রচলনে সহজ সৌধ নির্মাণ__সুমেরের শহর-রাজ ও [সন্ধ; 
তাঁরের মহেনজোদারে। হরগ্পা- ধনী দারদ্রু পোষ্য পোষকের বিভাগ- রাজ ও 
পুয়োহতের অভ্যুদয়-যুদ্ধ বিগ্রহের সৃচনা-__-একটি শহরের দৈনন্দিন জীবন 
১৪। ভারত দর্শন ১৯৮ 
ভারতীয় উপমহাদেশে নবপ্রম্তর ও ধাতুণ্রস্তর যুগ-_আর্দের আগমন ও হিস্তায 
উপসংহার ২০৫ 
নির্দেশিকা ২১২ 
পরিভাষা! ২১৬ 


লেখকের ভৃমিক! 


সভ্যত৷ বলতে কি বোঝায় তার জবাবট। সহজ নয় । শিক্ষা সংস্কাঁত, আচার আচরণ 
ইত্যাদর থেকে প্রায় অজ্জাতসারে আমরা কে সভ্য কে অসভ্য তার বিচার কার, 
কিন্তু এই বিচারে ছবীয় পাঁরবেশের প্রভাব পড়ে বলে ত।৷ অনেকটা আপোঁক্ষিক । 
যে আঁদবার্সী সমাজ ক্ষুদ্র গাঁগুর মধ্যে অন্ধসংষ্কারের যাঁস্রফ নিয়মে নিয়াস্িত 
এবং বাহজগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ ও উদাসীন তাকে যখন হেয় জ্ঞান করে তার যার! 
পরবতপ্রমাণ মারণাস্ত্র পুণজ করে চলে তখন কে বেশী সভ্য তা নিয়ে ঈষৎ সন্দেহ 
জাগতে পারে৷ কিন্তু এ বইয়ের প্রসঙ্গে আমাদের এই দুর্হ প্রশ্মের মধ্যে যাওয়ার 
দরকার নেই, কারণ এখানে সভ্যতা প্রায় পারিভাষিক একটি সুবিধাজনক শব্দ 
মানত, তার কোনও নীতিগত তাৎপর্য নেই । এই বিশেষ এীতহাসক অর্থে সভ্যতার 
সূচন। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহন্রকের মাঝামাঝ লাখত পাঠ ও স্থায়ী নাগারক জীবন 
দয়ে, সাধারণত তা প্রাীতহাস ইতিহাসের সাঙ্গ শ্ছল বলেও ববোচত। অবশ্য 
কালের মানাঁচল্লে এই সীম। সরল রেখ। নয়, স্থান ভেদে অনেক আগে পে 
ইতিহাসের দালল শাষ্ত হয়েছে। 

বর্তমান বইয়ের 'বিষয় প্রধানত প্রাগিতিহাসের আস্তিম অধ্যায়টি, অর্থাং 
নাবজ্ঞানীদের নবগ্রস্তর ও ধাতু বুগ, যাঁদও শেষের দকে হাতহাসের উষায় আঁদতম 
সভ্যতাগুালক় আভাস দেওয়া হয়েছে। কাঁষ ও পশুশালন থেকে আরভ করে 
এর মধ্যে ঘটেছে গোটা পনেরো আবিম্কার ও উদভাবন, পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে 
'আঁবষ্কার ও 1নস্কাতি' খণ্ডে নবপ্রম্তর ঘুগ এবং “হীতিহাসের দরজায়' খণ্ডে ধাতু যুগ 
ও আদ সভ্য যুগের আলোচন৷ হয়েছে, 'কম্তু এখানেও কোনও অনড় বিভাগীয় 
রেখা নেই। 

নবপ্রন্তর পায়ের আগে পুরা্রন্তর যুগে মানুষ সভ্যতার থেকে অনেকটা দৃযে 
ছিল, সেই লুদীর্ঘ প্রাগাতহাম আমাদের এক ভিন গ্রন্থের বিষয় । তারও আগে 
বশ্থের সৃষ্টি থেকে জীব ফুলের ক্রমাবকাশের কাহর্নী আছে “মানুষের আগে, 
বইতে । প্রায় ২০ বহুন্ন আগে প্রকাশিত আমার বই পপ্রাগাতহাসের মানুষ' বিশ্ব 
ও প্রাণ সৃষ্ট থেকে আরম্ত করে সভ্যতার মৃচন। পর্যস্ত ইতিবৃত্ত ; বইখানি সমাদর 


পেয়েছিল, তা ছাড়া সাম্প্রতিক কালে পুরাতত্বে দ্ুত আঁবষ্কার ঘটছে এবং তার 
সঙ্গে এ সম্বন্ধে দেশে দেশে সাধায়ণের কৌতুহল বাড়ছে, তাই সে বইয়ের তিনটি 
অংশ এখন পৃথক, পারমাঁজিত ও পারবাতিত গ্রন্থ মূপে দেখা দচ্ছে। এগুলিতে 
গত দুই দশকে উদঘাটিত নতুন তথ্য ছাড়া আছে 'বাভাব বিষয়ের আরও বিস্তারত 
আলোচনা । “সভ্যতার আগে” প্রান্তন পুন্তকটির তৃতীয় অংশের পারিবাধত ও 
সম্মাঁজত সংস্করণ । এখানে উল্লেখ করা দরকার যে তিনটি বই ছিলে এক ধারাবাহক 
কাহিনী হলেও তায় প্রত্যেকে ছৃসম্পূর্ণ রূপে রচিত, আলাদা পড়লেও উপভোগের 
ব্যাঘাত হবে ন্]। 

ভাষ৷ সম্বন্ধে দু এক কথ বল দরফার়। বাংল বানান বহুরূপী, সয়ল বানান 
গ্রহণ কয়ে সে ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আনতে চেষ্টা করোছি। বিদেশী গ্থান ও ব্যান্তর 
নাম ও অন্যান্য শব্দের তদ্দেশীয় উচ্চারণের 'দকে যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখা ও সাধারণত 
ুন্তাক্ষর বর্জন কর৷ হয়েছে ; পাঁয়বর্তে প্রথম উল্লোখে হসস্ত ব্যবহার করেছি, ভুল 
উচ্চারণের আশঙ্কা ন৷ থাকলে (যেমন ঘৃপ্পপারাচিত শব্দে) পরে হসম্ত বাঁজত 
হয়েছে। ক্ষেত্র বশেষে রোমীয় হরফে শব্দটি আছে। জ-র উচ্চারণ ইংরেজ 
2-এর মত বুঝতে হবে। পাঁরভাষক শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ বইয়ের শেষ 
সাম্নাবষ্ট হল। 

পাঁরশেষে খণম্বীকীত। ফরার্সী ছাড়া অনেকগুলি [বিদেশী নামের উচ্চায়ণ 
জানিয়ে আমার পরম উপকার করেছেন বমৃবে থেকে ভাব। পারমাণাঁবক গবেষণ। 
কেন্রের ভাষাবং শ্রী সুমিত গুহঠাকুরতা, বার বার পন্াধাতেও ঠাকে বিরন্ত করতে 
পার নি। কিন্তু উচ্চারণে ভুল ভ্রান্তি থাকলে সম্ভবত আমিই দায়ী, কারণ 'ফিছু 
কু অনা থেকে সংগৃহীত । 'পোরািকা গ্রন্থের রচাঁয়তা শ্লীঅমল কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে পেয়েছি কতগুলি ফসলের বাংল নাম, ঠার কাছেও আম 
কৃতজ্ঞ । 
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১। আগের কথা 


কথায় বলে মানুষ চেন। দায়। নৃবিজঞানীদেরও ত। এক মন্ত সমস্য। কবে 
কোথায় মানুষের জন্ম কোন বনমানুষ ও হাঁমাঁনডের বংশ পরম্পরায় তায় ধরায় 
আগমন ত৷ য়ে আজ তাদের তর্ক তর্কের অস্ত নেই । তবে আঁধকাংশের মতে 
তার জন্ম ক্ষেত্র আফ্রুক।, জন্ম তাঁরখটা নতুন আবষ্কারের সঙ্গে ক্রমশ পিছিয়ে 
যাচ্ছে প্রায় ৩৫ লক্ষ বছর প্রাচীন আসস্থিকে মানুষেরই দেহাংশ বলে দাব কর! 
হয়েছে, যাঁদও অন্যরা বলেন ত৷ অস্ট্রুলোপিথেকাস জাতীয় মানুষের । সমস্যার 
বড় কারণ ফাঁসলের হষ্পত৷ ৷ সবচেয়ে প্রাচীন যাকে বিশেষজ্ঞরা 'নঃসন্দেহে মানুষ 
বলে জানেন তার নাম হোমে! ইরেক্টাস, আজ থেকে অন্তত ১৫ লক্ষ বছর আগে 
তার আবর্ভাব। যাই হক, বিশ্বের বয়স যাঁদ হয় ১৫০০ কোটি বছর, পাঁথবীর 
সৃষ্টি আজ থেকে ৪৬০ কোটি বছর আগে এবং প্রাণের আঁবভাব তার ১০০ কোটি 
বছরের মধ্যে, তো৷ তার তুলনায় মানুষের আস্তত্ব নিমেষ মানত । 

হাজার দশেক বছর আগে পর্যন্ত দীর্ঘ পুরাপ্রস্তর ও হৃম্ব মধ্যপ্রস্তর যুগে মানুষ 
বেশী দূর এগোতে পারে নি। জন্মাবাধ প্রাণীমান্েরই প্রধান চিন্তা অন্ন চিন্তা, খাদ্য 
সংগ্রহের নিরন্তর সংগ্রামে এই বহু লক্ষ বছর মানুষ বিশ্রাম পায় নি মোটেই, পাথরের 
অন্তর বানিয়ে পশু শিকার ও ফল মূলের সন্ধানে প্রত্যহ বল কৌশলের পরীক্ষা দতে 
হয়েছে। মান্ন কয়েক হাজার বছর আগে পর্যস্ত যে মানুষের চিন্টি মনে জাগে সে 
নিয়ত সঙ্ধানী যাযাবর, নিয়ত সংগ্রামী ভাগ্যের সঙ্গে। আহারের পরেই আশ্রয়, 
সে ক্ষেত্রে শেষের দকে সে আর প্রাকৃতিক গুহা গহ্বরের উপর নির্ভর করে 
থাকে নি, কিন্তু মাটির চে বা উপরে অস্থায়ী আস্তান। ব৷ বানিয়েছে তাকে ঠিক ঘর 
বল৷ চলে না প্রধানত শীত নিবারণে যখন সে পরিধান ধারণ করল তখন শুধু 
পশুর চামড়া বা গাছের বাকল 'দিয়ে গা! জাঁড়য়েছে। একমারর আগুন জালতে 
শিখেই অনেকটা সহঞ্জ হয়েছে মানুষের জীবন, সাড়ে সাত লাখ বছর দূর অতাঁতের 


সভ্যতার আছে 


তমসাবৃত গহ্বরে সেই জলস্ত নিশানার লোহতাভ কল্প্র আলো আমন্না দেখতে 
পাই। এই গুরুতয় আবিফারটি হোমে৷ ইরেকটাসের, তখন কাচা মাংসের বদলে 
তা ঝলসে খেয়েছে সে, কঠিন শীতে গা! গরম করতে পেরেছে । 

দীর্ঘ কাল পরে তার দিন ফুরাল, প্রায় লক্ষ বছর আগে দেখ দিয়েছে আরও 
মেধাবী নেআন্ডার্চাল মানব, য়োরোপীয় তুষার যুগের নিদারুণ শীতে টিকে থাকাই যার 
এক মন্ত কঁতি। সেষে প্রিয় জনের শব দেহ সযত্ে কবর দিয়েছে এই আঁবজ্কারে 
মানুষের আধ্যাত্মিক প্রগাতিরও পরিচয় পাই আমরা ৷ তার পর মান্ন সে 'দিন হাজার 
চাল্পশ বছর আগে এল ক্লোমানীয় মানব, ওরফে আজকের খাটি হোমে সেপিয়েন্স। 
আফ্রিকা, এশিয়া ও য়োরোপের সীম ছাঁড়য়ে তখন মানুষ পা দিল অস্ষ্রোলয়া 
ও আমোরিক৷ মহাদেশের নিজণন ভীমিতে । তুষার যুগের বরফ যখন গলতে আয়ন্ত 
করেছে তখন য়োরোপে এবং অন্য কোথাও কোথাও পুরাপ্রস্তর যুগের শেষে এসেছে 
মধ্য্রস্তর যুগ, সে সময়ে শিকার আরও সহজ হয়েছে ধনূধাণ ও সৃষ্ষম শিলা থণ্ডের 
তাঁর ববাবিধ অস্ত্রের উদভাবনে। 

আদি কাল থেকেই মানুষের ভাবের জগং তার ধ্যান ধারণাও গ্বভাবত গড়ে 
উঠেছে নিরন্তর জীবন সংগ্রামের প্রভাবে, প্রাতকূল প্রকৃতির আওতায় নিজের ঠাই 
বজায় রাখতে তার মনে উাঁক 'দয়েছে ভাল মন্দ নানা অদৃশ্য অলোক শান্ত-_তার 
থেকে যাদু ও আচার অনয্ষ্ঠানের প্রাতষ্ঠা । কিন্তু আহার অন্বেষণ ও জীবন ধায়ণের 
অব্যবহিত সমস্যা বহু কাল তার মন জুড়ে থাকলেও কোনও মতে বেঁচে থাকতেই যে 
মানৃষ পৃথিবীতে আসে নন তার হীঙ্গতও মাঝে মাঝে দেখ যায়, বিশেষ করে খাটি 
মানুষের স্পষ্ট আবিভাবের সঙ্গে, যেমন প্রায় অজ্ঞাতসারে মহান চিত্র সৃষ্টিতে । 
পুরাপ্রস্তর যুগের এই শেষ পর্বে এবং মধাপ্রস্তর যুগে মানুষের বাচার আনন্দ লাঁলায়িত 
হয়েছে দেহ সঙ্জায়, প্রয়োজনের আঁতারন্ত বন্কুর আকাঙ্ক্ষার, অথব৷ প্রয়োজনের 
বন্তুতে সৌন্দর্যের ছোঁয়ায় । এই সান্ধ ক্ষণে মানুষকে দেখলে মনে হয় যেন অনেক 
সন্তাবন৷ আছে তার মধ্যে, শুধু সুযোগের অপেক্ষা । সেই সুযোগ এর পর দেখতে 
দেখতে এসে গেল। হাজার দশ বছর আগে আরম্ভ হয়ে এই নবপ্রস্তর বিপ্লব 
[ি ভাবে দত সভ্যতার বানয়াদ গড়ে তুলেছে তাই আমাদের কাহিনী । 


২। অংগ্রাহক (থাক উৎপাদক 


অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষেরও বাঁদ্ধ ও সমৃদ্ধয় সঙ্গে খাদের প্রত ও পর্যাপ্তির 
ঘানষ্ঠ সম্পর্ক চির দিন লাক্ষিত হয়েছে। কাঁষ আঁবঞ্কার না হওয়া পর্যন্ত এ 
সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান হয় নি, দিন আন দন খাই করে ক্মাগত অন্ন চিন্তায় 
এই ধরায় তার আস্তিতবের ১৯ শতাংশের বেশী কাল ফেটেছে মানুষের । এর মধ্যে 
প্রকৃতি যখন সদয় হয়েছে তখন অপেক্ষাকৃত 'নীশ্চন্ত মনে সে অন্য 'দিকে দা 
দিয়েছে, যেমন জলে অপর্যাপ্ত মাছ, চ্ছলে সহজলভা শিকার পেয়ে য়োরোপে 
মাদলেনীয় সমাজের সংগ্রাহক মানুষ বসন ভূষণ প্রসাধনে দেহ সাজিয়েছে, নানা 
ধারায় নান! উপাদানে আশ্চর্য শিপ্প সৃষ্ট করেছে। কিন্ত প্রকাতি চির দিনই 
খেয়ালী, অবস্থার বদলে একদা তারাও নিখোজ হয়ে গেল- হয়তে। ভাগ্যে পাওয়। 
তক্ষা ফুরিয়ে গিয়োছিল, যাদুকরের টান বশীকরণে 1শকার বাড়ানো সন্ভব 
হল না. 

ইতিহাসের অন্তহীন পথে মানুষের মিছিল নবপ্রষ্তর যুগের চৌকাঠ পার হল 
তখন যখন খাদ্য সংগ্রহের উপর পূর্ণ নির্ভরত। ত্যাগ করে সে উৎপাদন শুযু করল। 
অবশ্য শিকার ও সংগ্রহ আরও অনেক দিন পাশাপাশি চলেছে, কিন্তু আবহমান 
কাল যে ছিল ভাগ্যের পৃতুল সে এ বার খাদানুষ্ট। রূগে হঠাৎ প্রকাঁতর উপর 
অনেকখানি কর্তৃত্ব লাভ করলে। মানুষ যাঁদ খাদ্য সংগ্রাহক থেকে উৎপাদক ন৷ 
হতে পারত তা হলে আজও পাথবাতে প্রায় বিরল প্রাণীর পর্যায়ে বেচে থাকত, 
জগতের বিভিন্ন সংগ্রাহক আঁদবাসীদের সংখ্যার দিকে তাকালেই তা বোঝ! যায়। 
এক মুল হিসাব অন;সারে আজ যাঁদ আমাদের শিকার ও দ্বাভাবিক উত্তিজ্জ খাদো 
ফিরে যেতে হয় তবে দেড় হাজারে এক জনেরও কম বাচবে। আর এক হিসাবে 
উৎপাদনের আগে খাদাসন্ধানীদের পেট ভরাতে জনগ্রাত দরকার 'ছিল প্রায় ২৬০০ 
হেকুটেআর, আর আদি কালের চাষবাসী গ্রামে মান ১০ হেকটেআরের মত (এক 
হেকটেআর প্রায় আড়াই একার )। 

খেততরা ফসলের মত পালিত গশৃও আহারয যুগিয়েছে । সুতরাং আশ্চর্য নয় 


সভ্যতার আগে 


যে এই বিপ্লবে মান্ধাতা৷ আমলের চিমে তেতাল। গরুর গাঁড়টায় হঠাৎ কে যেন জুতে 
দিল পক্ষীরাজ ঘোড়া, দেখতে দেখতে মান্‌ষের সংখ্য। ও আয়ু বেড়ে চলল. ঘরে 
ঘরে পাঁরবার হল স্ফীত; কঙ্কাল ও কবরে তার সাক্ষ্য থেকে এক নৃবিজ্ঞানীর 
গণনায় কাঁষি 'বপ্লবের পর অল্প সময়ে পৃথিবীতে মানুষ প্রায় ১৫ গুণ বেড়েছে। 
কাক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই গ্রহের গায়ে যে প্রাণীটি ছিল বিরল, শুধু বুদ্ধিতে নয় 
সংখ্যার জোরেও সে পেল প্রাধান্য । রী 

কিন্তু কেবল অন্ন সমস্যার সমাধানে নয়, উদ্ভিদ ও পশু বশ করে মান্র নয়, 
আরও নান৷ ক্ষেত্রে বৃবিধ মৌলিক আবিষ্কারের দরজাগুল খুলে গেল একের পর 
এক, ফলে বৃহত্তর জটিলতর সমাজের প্রয়োজনে শাসন ব্যবস্থা, বাণিজা, দেশে দেশে 
যোগাযোগ ইত্যাদি গড়ে উঠে ভিত স্থাপন করল সভ্য যুগের । বহু লক্ষ বছরের 
আধার পটভূির সামনে মান্র হাজার পাঁচেক বছরের মধ্ মানুষ একের পর এক 
জেলেছে উজ্জল আবিষ্কারের আলো-কীঁষ, পশুপালন, মৃৎপান্্ বন্ধু, স্থাপত্য, ধাতু 
[শল্প, চাক।, কুমোরের চাক, যান বাহনে পশুর নিয়োগ, নৌকার পাল, সেচ, হাল, 
সৌর বর্ষপঞ্জী, সীলমোহর, লাপি। বস্তুত বল৷ চলে নবপ্রস্তর ও ধাতু্রস্তর যুগের 
তুলনায় পরবতাঁ বহু শতাব্দীর দান নগণা, শ্রীষ্টপূ্ এীতিহ।সক যুগে এমন কি 
আধুনিক সভ্য যুগেও ১৬শ শতকে গ্যাঁলিলিওর কাল কি তারও পরে শল্প-ববিপ্লব 
পর্যস্ত এত দ্ুত ব৷ গুরুত্বপূর্ন আঁণঙ্কার আর দেখ। যায় ন। সুতরাং নব নব 
বিদ্য। ও ক্ষমত। অঞ্জনের ফলে পঁথবীতে মানু'ষর আঁধপত্য দৃঢ় হল। 


নবপ্রস্তর নামটির তাৎপর্য কি? নামটি এসেছে নতুন এক ধরনের পাথুরে 
কুড়াল থেকে, নতুনত্ব ধার দেওয়ার পদ্ধতিতে । মানুষের তোর একেবারে প্রথম 
উপকরণ সম্ভবত কুড়াল জাতীয় বন্ধু, পুরাপ্রস্তর যুগে অবশ্য তার গায়ে হাতল ছিল 
না৷ এবং তার মুখ তোর হত পাথরের গায়ে ঘা মেরে পাত খাসয়ে। মধ্যপ্রস্তর যুগে 
কুড়ালের সঙ্গে হাতল যুন্ত হল, আর নবপ্রস্তর যুগে চলাঁত হল ঘষে ধার দেওয়ার 
কৌশল। তখন সৃক্ষ-দানায,ন্ত পাথরের পাত বা নুঁড়র এক দক ঘষে তীক্ষ 
করে তার সঙ্গে কাঠের লাঠি ব৷ হারণের শিং জুড়ে তোর হয়েছে কুড়াল কিংবা 
বাইস। পাথরের ফলায় এই প্রথরত। আনবার বিশিষ্ট প্রথ। অনুসারে প্রথমে পাত 
খাঁসয়ে রুক্ষ মাথাটি বানিয়ে পরে আর একটি ভিজে পাথরের গায়ে ঘষে পালিশ ও 
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ধার আন। হত। এর ফলে কুড়ালের কার্যকারিতা অনেক বাড়ল, কয়েক ঘাতেই ত৷ 
আর ভেখত। হয়ে যায় না, সহজে টুকরে খসে না- কঠিন, সহনশীল যন্ত্র তা তখন। 
গাছ কাটতে, কেটে কাঠের থণ্ডে বাভন্ন রূপ দিতে এই কুড়াল ও বাইসের মত 


সম্বল ছিল বলেই পরে ঘর বাড়, তন্তার নৌকা, চাকা, লাঙল ইত্যাঁদ বানানে।' 
সম্ভব হয়েছে । | 





চিত্র ১। ক- কুড়ালের মাথা খষে পালিশ করবার পাথর। খ- কুড়াল বানাবার উদ্দেশে পাথর 
থেকে পাত খসাতে গিয়ে এই খণ্ডটি ভেঙে গিয়েছে । গ--পালিশ কর! কুড়ালের মাথ|। 


সে যুগের জীবন নিয়ে এ ঝূগে পরীক্ষা হয়েছে কোনও কোনও দেশে। 
১৯৬৩ সালে রাশিয়াতে সাইবোরয়ার দুরাধগম অঞ্চলে গিয়ে এক দল ছাগ্ন প্রস্তর 
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ৃগে' বাস করাছিল। তারা দু'টি কাঠি ঘষে আগুন জেলেছে, পাথর থেকে হাতিয়ার 
বানিয়ে বন্য পশু শিকার করেছে। পাথুরে কুড়াল 'দয়ে ৪০ সেনটিমিটার মোটা 
এক পাইন গাছ কেটে ফেলতে লাগল আধ ঘণ্টা, ১০ জনে মিলে চাষের জন্য জঙ্গল 
সাফ করতে চার 'দন। এ সব আঁদকালীন বস্তু দিয়েই তার৷ গাছের গণড় থেকে 
বাস ঘর, শালাতি, ভেলা ইত্যাঁদও বানিয়েছে । ডেনমার্কে এক পরীক্ষায় এক শো'রও 
বেশী বার্চ গাছ কাট৷ হয়েছে একটি মান কুড়াল দয়ে যার গায়ে ৪০০০ বছরে ধার 
পড়ে নি। বন পাযষ্কার করতে এই সব হাতিয়ার এত দরকার হয়ে পড়োছল সে 
কালে যে ক্রমে কোথাও কোথাও তা৷ নিয়ে বেশ শপ্প ও বাণিজ্য গড়ে উঠোছল, নান। 
জায়গায় খনির থেকে চকমাঁক তোলা হত। কোথাকার পাথর কোথায় "গিয়েছে 
ত। দেখে সে দনের বাণিজ্য পথ ও যোগাযোগ সম্বন্ধে জান। যায় । 

ঘষ। কুড়াল নবপ্রস্তর যুগের সাধারণ বৌশক্ট্য হলেও তাকে সম্পূর্ণ এই 
যুগের দান বলে দাব কর! চলে না। .উত্তর যোরোপের বনে মধ্যপ্রস্তর মানুষ 
কোথাও কোথাও কীঁষি বা পশুপালনেয় আগেই কাঠ কাটতে ঘষ। পাথরের ফলা 
হাতলের সঙ্গে জুড়েছে। তবু এই যন্ত্রটির সম্মানেই এই যুগের নামকরণ এবং 
সম্পূর্ণ বথার্থ না হলেও ত৷ টিকে গিয়েছে । সবচেয়ে বড় বৌশষ্ট্য অনুসারে নাম 
দিতে গেলে বল৷ উচিত কাঁষ ও পশুপালন যুগ, কিন্তু তার পরেও ৰোধহয় মৃৎপান্র 
যুগ বেশী উপযদস্ত নবগ্রস্তর নামটির তুলনায় । 

[লীপর আঁবঞার ও 'লাখত পাঠের ব্যবহার থেকে প্রকৃত হীতহাসের সুচনা 
এশিয়৷ ও উত্তর আফ্রিকার সংগম স্থলে মধ্যপ্রাচ্যে, সেই একই অর্ধশুফ ক্ষেত্র নবপ্রস্তর 
বপ্লবের জন্ম ভূমি । দক্ষণ ইরান থেকে পাবত্য অঞ্চলের এক বাঁঞ্ষম-চন্দ্রাকার 
উর্বর অর্ধবৃন্ত (06101৩ ০165061;) ইরাক ও 'সারয়ার উত্তরাংশ ঘিরে নেমে 
এসেছে মিশরে নীল নদের উপত্যক। পর্যস্ত । জনহীন বিশাল আরব্য মনু প্রান্তরের 
উত্তর উপাস্তে £ই অর্ধবৃন্তে ইরাকের জাগ্রস ও তুরস্কের টরাস গিরিমালার সংলগ্ন 
পাদপর্বতে তখন মানুষের বাস ছিল, আর ছিল পাহাড়ের ঢালু গায়ে হ্ানে স্থানে বুনে। 
গম ও যবের প্রাচূর্ব-_সেখানে এখনও ফলে এই বন তৃণ। এদের নিয়েই চাষ শুরু হয় 
আজ থেকে প্রায় ১০,০০০ বছর আগে । উত্তর-পূ ইরাকে জাগ্রসের নিম্নাংশে 
জলবায়; কয়েক হাঞ্জার বছর আগেও প্রায় আজকের মতই ছিল- বৃষ্টি সাধারণত 
কাঁষর পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু এত বেশী নয় এবং মাটি এত গভীর নয় যে সবটা 
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জাম ঘন বনে ছেয়ে যাবে। শুধু মাঠের শস্য নয়, ছাগল ভেড়া গরু শুয়োর একই 
ক্ষেত্রে উপা্থিত রেখে প্রক্কাীত যেন এই বিপ্লবের পথ তোর করে রেখোছল। তার 
শ্যামল আচলে তখনও মানুষের হাত পড়ে নি, পাহাড়ের গায়ে ঢেউখেলানো 
উর্বর প্রান্তরে এখানে ওখানে ছোট ছোট খণ্ডে বুনে। শস্যের মেল কাচা সবুজ আর 
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চিন্র ২। নবপ্রস্তর বিপ্লবের জন্ম ক্ষেত্র মধ্যপ্রাচ্য ও কয়েকটি প্রসিদ্ধ ঘাটি । 
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সোনালি নকণ। বুনেছে, দূরে দূরে দু চারটি গাছ, মাঝে মাঝে বিচরণর়ত পশু, জঙ্গল 
নেই যে চাষের জন্য কেটে সাফ করতে হবে । কিছুটা পশ্চিমে ইরাকের বুক চিরে 
মোটামুটি উত্তর দাঁক্ষণে বয়ে গিয়েছে টাইগ্রস ও ইউফে-টিস নদী, তাদের উপত্যকায় 
পলির প্রান্তর । জোড়া নদীর মধ্যবতাঁ এই উর ফালটুকু বাইবেল-বাঁণত প্রাবাদিক 
ইডেন কানন, অন্য নাম মেসোপটোময়। (গ্রীসীয় ভাষায় দুই নদীর অস্তযোঁদ দেশ ), 
এই ম্রোতা্বিনীদের কাছাকাছি বহু জনপদ গড়ে উঠে হইীতহাসের প্রাথামক শহর 
সৃষ্টি হয়েছে । 

পাঁশ্চম এীশয়ার উবর অর্ধবৃত্ে প্রত্বাবজ্ঞার্নীরা আজ থেকে অন্তত ৯০০০ বছর 
অতীতে কৃাষর হীঙ্গত পেয়েছেন। সেখানে একদা যাযাবর মানুষের দল দেখল 
পার্বত্য প্রান্তরে প্রাকৃতিক শস্য তৃণের সপ্ভার, তাদের দানাগু'ল পুষ্টিতে ভরা, সংগ্রহের 
অপেক্ষা শুধ্‌, দেখে নিশ্চয় লোভ জেগোছল ঘর বাধতে । তার পর ঠিক কি করে 
তার। এই সংগ্রহ থেকে উৎপাদনে উত্তীর্ণ হল, উীন্তদ প্রজননের রহস্য শিখল তা 
হয়তো৷ কোনও দিনই নিশ্চিত জান! যাবে না । এই আঁবষ্কার প্রধানত আকাস্মক, 
ন।৷ মানুষেরই তীক্ষ নজর বা বুদ্ধির ফল ত৷ নিয়ে জপ্পনার অভাব হয় নি, কিন্তু 
সপ্তাব্য কাহিনী গড়ে তুলতে এ সন্বন্ধে ধর ছোঁয়ার যোগ্য চিহ্ন কি উদ্ধার হয়েছে 
তা আগে পরীক্ষ। করে দেখ। দরকার । 

শিকাগে। বিশ্বাবদ্যালয়ের রবার্ট ব্রেইভ্‌ড উত্তর-পূর্ব ইরাকের জা্মে। গ্রামের 
মাটি খু'ড়ে অর্ধদ্ধ গম ও যব পেয়েছেন, তাদের তেন্ান্ত্রয় কারবন মেপে জান৷ 
যায় দানাগুল ৯০০০ বছর প্রাচীন । রান্নার সময়ে ঘরের নিচু খড়ের চালে হয়তো 
আগুন লেগে সে কালে কুটিরটি প্রায়ই পুড়ে গিয়েছে তখন কখনও কখনও 
মেঝেতে রাখা ব৷ পাত্রে জমানে। শস্য এমন ভাবে ঢাকা পড়েছে যে অকাসজেনের 
সংস্পর্শ বাচিয়ে তপ্ত হয়েছে তা, ফলে ছাই ন৷ হয়ে আধপোড়া হয়ে থেকেছে, 
হাজার হাঞ্জার বছরেও পচে নষ্ট হয় নি। ত৷ ছাড়া হয়তে। মেঝেতে যে সব শসোর 
দান৷ পড়েছে, মাঝে মাঝে ঝপট 'দিয়ে মেয়ের ত৷ অন্যান্য জঞ্জালের সঙ্গে 
রান্নার শেষে চুলায় ফেলেছে, সেখানে 'ধাক ধাক জলস্ত ছাইয়ে দানাগুলর উপরটা 
পুড়ে গিয়েছে। সে কালের দানার শন্ত খোসাও এ কালের পুরাবিজ্ঞানীর সহায় 
হয়েছে। গরম করলে এই আবরণ [ঢিলে হত, কখনও বা৷ অযরে কাজটা বেশী দূর 
গাঁড়য়ে দানা কালো হয়ে গিয়েছে, রখধুনী তা বর্জন করেছে তখন। জাম্ো গ্রামের 
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সঙ্গে পরে আমাদের আরও বিস্তৃত পাঁরচয় হবে। 

আসল বস্তুর বদলে তাদের ছাপও কখনও কোথাও থেকে গিয়েছে । বাড় 
বানাতে মাটির সঙ্গে খড় মাঁশয়েছে জার্মোর মত গ্রামবাসীর।, তার সঙ্গে কিছু কিছু 
বীজের পাঁরষ্কার ছাপ গেঁথে গিয়েছে সেই মাটিতে । প্রাথথামক রুক্ষ মৃৎপান্ত গড়তেও 
প্রায়ই কাদার সঙ্গে খড় মেশানে। হত, তা আঠার কাজ করেছে এবং পান্রটি বানিয়ে 
রোদে শুকাবার সময়ে ফাটল দেখা দিত না , আগুনে পোড়াবার পর সেই শন্ত মাটিতে 
পোড়া গমের ছাপও বহু সহম্র বছরের মত পাকা হয়ে গিয়েছে । আরও পরোক্ষ 
নাঁজর রেখে গিয়েছে এই সব তৃণের ডভশটার ও পাতার সংলগ্ন সালকা, মাহ 
গংড়ে। কাচের মত এই বস্তুটি উাঞ্ডদের এ সব অংশে জমে ( ঘাসের পাতার পাশে 
ঘষ। লেগে তাই আঙুল কাটতে পারে )। উীঙ্ডিদ পচে নাশ্চহু হয়ে যাওয়ার অনেক 
কাল পরেও এই অক্ষয় কাচের সৃন্ষম চিকন কাঠামোটি অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করে 
গাছটিকে চেনা যায়, একদ। তার কোন অংশে তা জমোঁছল তাও জান৷ যায় । এই 
1সালকা৷ আরও এক দিকে অনুসন্ধানীদের পথ দোঁখয়েছে, তার ঘষায় পাথর পর্যস্ত 
ক্ষয়ে চকচকে হয়ে ওঠে, চকমাকর ফলা ব| অন্য কোনও ধারালে। শিল৷ যন্ত্রে সেই 
হন দেখলে ঠার। বুঝতে পারেন সেগুল দিয়ে শস্য কাটা হয়েছে, মাংস বা চামড়। 
নয়। 

সে কালের মানুষের ঘরে গন; গমনের ছাপ ব। কান্তে পেয়ে না হয় বোঝ গেল 
তার।৷ এই শস্য কেটে এনে খেয়েছে, কিন্তু তা যে তার৷ চাষ করেছে তার প্রমাণ ক ? 
বুনো৷ গমের দুটি জাত ছিপ এমার ও আইনকন” তারা এখনও সেখানে বঙমান, 
আজকের সভ্য গম তাদেরই বংশধর । বন্য ও এই কাঁষজাত গমের আয়তন, আকাত 
ও অন্যান্য বৌশক্ট্যের ছোট খাটে। পার্থক্য তাদের চিনিয়েছে। তা ছাড়া আর 
একটি প্রভেদ কাঁষর জন্ম প্রসঙ্গে অতীব গুরুতর ; বন্য গম পাকলে তাদের শস্যাধার- 
গুল শিষ থেকে সহজে খসে পড়ে, সেটা প্রজ্ঞাতির (%9৫০৩5 ) বিস্তাতর অনুকূল, 
বাতাসে চতু'দিকে ছাঁড়য়ে তারা নতুন চারার জন্ম দেবে। পক্ষান্তরে এই শাথল 
দান৷ গমখাদক মানুষের পক্ষে প্রাতকূল, শস্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তার। দেখে 
আঁধকাংশ বরে গিয়েছে, অবাশিষ্ট য। আছে তাও কাস্তে ছেণয়ালেই খসে পড়ছে। 
কন্তু মানুষ ও উী্তদ দুইয়েরই সুবধার ব্যবন্থা রেখোছল প্রকৃতি, অধিকাংশ বন্য 
প্রজাতির মধ্যে বংশকণিকার (৪৫1 ) পার্থক্য হেতু 'কিন্ু প্রকার ভেদ দেখা যায়, 
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গমেরও ছিল । বিস্তীর্ণ ঢিলে দানার শস্য তৃণের সঙ্গে এমন কিন্তু কিন ছিল বংশগত 
বোশষ্ট্য অনুসারে যাদের দানার বৌটা শিষের সঙ্গে শঙ্ত হয়ে জোড়া ; তাই তাদের 
বংশধর অপ্প ও বিস্তার কম, কিন্তু মানুষের পক্ষে এই গম সংগ্রহ কর৷ অনেক 
সহজ। কৃষিজাত গম এদেরই বংশজাত- সেটা কি করে সম্ভব হল ? 

চির কাল মেয়েরাই মাঠ বন থেকে বাঁজ বাদাম মূল ইত্যাঁদ আহা সংগ্রহ 
করেছে, সে দিনও অবশ্য যা পেয়েছে তা দিয়েই ডাল। ভরেছে তারা, কিন্তু উপরোন্ত 
কারণে দ্বিতীয় দলীয় অপ্পসংখ্যক চারার অনুপাতে তার ফসল সংগৃহীত হয়েছে 
বেশী । খতুর শেষ দিকে প্রথম দলের গম বখন পরার সব ঝয়ে গিয়েছে তখন ছুয়ে 
দূরে খু'জে অনসন্ধানীরা যা ঘরে আনত তার প্রায় সবটাই শল্ত বোটার গম । গ্রামের 
কাছাকাছি শস্যের কিছু কিছু ঝরে পড়েছে সহজ বাঁদ্ধর উপধযুন্ত ঘাসাঁবহীন খোলা 
মাটিতে-_পায়ে চলার পথ, অপন্তাকুড়, পায়খানা, ভেঙে-পড়া মাটিক্স বাড়ি ইত্যাদি । 
সুতরাং পরবর্তী খতুতে এই সব বাঁজ অঞ্ফুরিত হয়ে যখন চারা গাঁজয়েছে তখন 
দুরাঞ্চলের গ্বাভাবিক ক্ষেত্রের তুলনায় তাদের মধ্যে শস্ত বৌটার জাতটা অনেক যেশী 
দেখা গেল। আগে যার কান্তে হাতে পাহাড়ে চড়ে দেখেছে সার সার নেড়া গাছ, 
সোনার ফসল সব উড়ে গিয়েছে, এখন ঘরের কাছে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি দেখে 
তার৷ নিশ্চয় অবাক হয়েছে । আগে ব্যর্থ সংগ্রাহকরা তাদের দেব দেবাঁর কাছে 
প্রার্থন। করেছে এমন গম যা পালিয়ে যায় না, সেই 'জানিসটি পেয়ে প্রার্থনা ও 
আরাধনার পরিপূরণে ত৷ দেবতার বর বলেই জেনেছে । 

গমের এই আংশিক বশীকরণ বা পালন ঘটল মানুষের অজানতে, সুতরাং 
তাকে ঠিক কৃষি বল৷ যায় না। পশ্চিম এঁশয়ার নান। জায়গায় ৯০০০ বছর 
আগেই এই আংাঁশক আয়ন্ত দেখা গিয়েছে, যাঁদও গম-সংগ্রাহকদের যে সব ঘশটিতে 
বারপাত, মাটি ও অন্যান্য অবস্থা অনুকূল ছিল ন। অথব! গ্রামটি যেখানে বেশী 
দিন টেকে নি সেখানে ত৷ সন্তব হয় নি। 

আবাশক থেকে পূর্ণ আয়ন্ত অর্থাৎ খশটি কাঁষিতে উত্তরণের গুরুতর পদক্ষেপটি 
1ক করে ঘটল তা নিয়ে নানা রকম জঞ্পনা সন্ভব। বাঁজ থেকে সবুজ উদ যে 
নতুন করে দেখ। দেয় তা মানুষ হয়তো আগেই অস্পষ্ট সন্দেহ করেছে, যেমন 
জমানে। গম বৃষ্টিতে 'ভজে গেলে তার থেকে অঙ্কুর উদগম হয় দেখে। কিন্তু এই 
লন্দেহের প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করে লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগানে৷ হয় নি। বরং সহজে 
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সংগ্রহযোগা গম যখন ঘরের কাছেই বেড়ে গেল তখন গ্রামবাসীদের মনে দেব দেবীর 
প্রাত ভান্তই সম্ভবত বেড়েছে, উর্ধরতার প্রতীক যে জননী দেবার মতি গড়েছে 
মানুষ পুরাপ্রস্তর কাল থেকে তার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা পূজা উৎসর্গ এবং ওঝ৷ পুরুতদের 
বুদ্ধ নেওয়া ইত্যাঁদতে বাস্ত হয়েছে তারা । সুতরাং মনে হয় সম্পূর্ণ কাষতে 
পৌছাতে আবার 'কছু আকাঁষ্মক অবস্থা সংযোগ দরকার হয়োছল ৷ হয়তো 
সমাজের দৃষ্টিতে শস্য ছল পাঁবন্ত বন্ধু, লোকে পূজার ভূমিতে ত৷ ছাঁড়য়ে উৎসগ 
করেছে আরাধ্য দেব দেবীকে । তার পর একদ। সাবম্ময়ে দেখেছে নতুন চারার উদগম, 
ত৷ দেবতার দান বলে ভাবলেও উদ্ভিদের পুনজন্ম রহস্যট। ধরা পড়েছে । অথবা 
কেউ লক্ষ্য করেছে যে লাঠি পিটিয়ে শিষ থেকে দান। ছাড়াবার জায়গার আশেপাশে 
আবার ত। দেখা দেয়। কিংবা ছাড়ানো গম বয়ে আনতে আনতে কোনও ঘরনীর 
হাত থেকে ঝুঁড়টা অতাকিতে পড়েছে জঞ্জাল স্ত্ুপের এক ধারে, নয়তো সে নিকৃষ্ট 
দানাগুল বেছে ছু'ড়ে ফেলেছে 'সে দিকে, আবর্জনার থেকে সার পেয়ে পরে সেখানে 
ঘন হয়ে শস্য তৃণ গাঁজয়েছে ; তা লক্ষ্য করে তার সন্ধানী মনে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার 
অঙ্কুর উাঁক দিল, এ বার হয়তো৷ সবটা জুড়ে অথবা অস্প একটু খু'ড়ে মাটিতেই 
বাঁজ বুনে দিল সে, যথাকালে আবার একই ফল পাওয়া গেল। খাতুচক্র স্পষ্ঠ 
হল, তার তালে তালে প্রকীতর পুনর্জন্ম ধর৷ পড়ল, জননী নারী জননী বসুন্ধরা 
রহস্য উনমোচন করল, দুইয়ের মধ্যে স্থাপিত হল এক সৃক্ষা মিতালি। এই ধরনের 
ঘটনা এতই স্বাভাবিক যে তার থেকে বিভিন্ন স্থানে কীঁষির সূচন। হয়ে থাকতে পারে 
একাধক বার। 

আধুনিক বৈজ্ঞানক 'বিচিন্ত। অনুসারে উপরোন্ত কোনও রকম আকস্মিক 
আবঙ্কার থেকে দ্বাধীন স্বেচ্ছাকৃত কাঁষর শুরু । আগে জন্পন৷ হয়েছে পাহাড়ের 
গায়ে শস্য সয় করতে গিয়ে কোনও ঝুদ্ধিমতাঁ আবিষ্কার করল বিরল জাতের গম 
যা কাটতে গেলে শিষটি ঝরে পড়ে না, তখন ডাল। ভরে তা এনে বুনল 'নিজ 
গ্রামের কাছে। কিন্তু এখন অনেক প্রত্বাবৎ মনে করেন অসাধারণ বুঁদ্ধর খেলার 
বদলে উপরোক্ত কোনও রকম আকাঁম্মক সুচনাই বেশী সম্ভব, যখন সহজে সংগ্রহ- 
যোগ্য গম আপন! হতেই ঘরের কাছে এসে গিয়োছল । অবশ্য বহুর মধ্যে একটি 
দুটি বিরল প্রাতভা সব সমাজেই দেখ৷ যায়, অসন্ভব নয় ষে নান। হীঙ্গত থেকে 
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তেমন কোনও সৃষ্ষা।শাঁ ব্যান্তর অস্তর্ূষ্টিতে রহস্যটি ধর। পড়েছে, জাম তোর করে 
তখন সে গম বুনেছে। 

হয়তে। কিছু সামাঁজক কারন চাষের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রেরণ। 
যাগয়েছে, যেমন বধিষুণ জনসংখ্যা অথব৷ প্রাতবেশী সম্প্রদায়ের থেকে শস্যের 
বানময়ে মাংস বা চকমাঁক আদায়ের তাগিদ । ১০০ শতাব্দী আগে তখনকার 
গ্রামগাল দূরে দূরে ছিল, তাদের মধে| ভাষা, রীত নীত, দেব দেবী ইত্যাদর গ্রভেদ 
থেকে বিভেদও দেখ৷ 'দিয়ে থাকতে পারে । সুতরাং নব কীষিজ্ঞানীরা৷ তাদের অমূল্য 
সম্পদ বাইরের লোকদের থেকে বাচাতে চেয়েছে সম্ভবত । কিন্তু তারই মধ্যে অন্যদের 
সঙ্গে কিছু বানিময় ব্যবস্থাও গড়ে উঠোছল হয়তো-আলংকারক কাঁড় ঝিনুক ঝ। 
দ্বার কাস্তে বানাবার পাথর ইত]াদ নিয়ে। এই রকম যোগাযোগ কাঁষ ও পরে 
অন্যান্য বিদ্য। ছড়াতে সাহায্য করেছে । 

কোনও কোনও গ্রামে হয়তো যব দিয়ে চাষ আরগ্ত হয়েছে, এই শস্যটির 
চারন্্ অনেকটা গমেরই মত। কিন্তু হেকটেআর প্রাত যবের উৎপাদন গমের চেয়ে 
বেশী এবং তা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জাঁমতেও ফলে । অনেক পরে সভ্যতার শুরুতে 
কোনও কোনও প্রাথামক শহরের ত৷ ছিল সম্ত। মৌলিক খাদ্য । আবার কোথাও 
কোথাও, যেমন বর্তমান 'সাঁরয়। ও ইজরেলের অংশে, বুনো গম এত অপধাপ্ত 
ফলেছে যে শুধু তা কেটে এনেই বেশ বড়বড় জনপদ গড়ে উঠোঁছল। প্রকাত 
যেখানে অপেক্ষাকৃত কৃপণ সেখানে অবশ্য বাঁঞ্জ বুনে মাটি থেকে খাদ্য আদায় করতে 
হয়েছে। প্রথম দিকের উৎপন্ন দান। পাউরুটি জাতীয় ফীপা খাবার বানাবার 
উপযুন্ত ছিল না, তা দয়ে তোর হয়েছে চ্যাপট। রুটি, জলে ফুটিয়ে পাঁরজের মত 
বন্ধু, ইত্যাদি । অনাঁতীবলম্বে ডাল, মটরশুণট প্রভতি অন্যান্য ফসলের খেতও 
দেখ! দিল। 

স্থায়ী ঘর সংসারের আরাম স্বাচ্ছন্দ্য আস্বাদ করে মানুষ নিশ্চয় সহজে গ্রাম 
ছেড়ে যায় নি, কু আধকাংশ নৃবিজ্ঞানীর মতে মানুষেরই চাপে অনেকে ঘরছাড়া 
হতে বাধ্য হয়েছে, এদের সঙ্গে কষ বদ্যাও ছড়িয়েছে । সুলভ খাদ্য ও পাক! বাস 
ব্যবস্থার ফলে দুত সংখ্যাবৃদ্ধ ঘটেছিল-নতুন আঁবঙ্কারে জীবন যান্তা সহজ হলে 
সবধদ। যেমন হয়েছে । কমষ্টাঁজত খাদ্যে অনেকের পেট ভরানোর প্রাচীন সমস্য 
লঘুতর হল, অপঘাতে মৃত্যু অনেক কমল, শিকারে গিয়ে অনেকে প্রাণ হারায় না, 
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শিশুরা হিংস্র পশুর পেটে যায় না। সম্ভবত সমাজে শিশু হত্যার প্রাচীন রীতিও 
কমোছল, কারণ দূর দৃরান্তরে তাদের আর বয়ে বেড়াতে হয় না, আঁতারস্ত খাদ্য 
যোগাতে হয় না। এ 'দিকে পাঁরবারের অপর প্রান্তে অসহায় অসমর্থরা-বৃদ্ধ. পঙ্গু, 
রুগ্ন যারা-_তারাও একই কারণে তখন পথে বিবাঁজত নয়, বরং অপেক্ষাকৃত সচ্ছল 
্থায়ী সমাজে গ্রামের প্রবীণদের জ্ঞান বিদ। আভজ্ঞতার দাম বাড়ল। 

এ ভাবে লোক বাড়তে বাড়তে ব্লমে চাষযোগ্য জাম ও শস্যের পারমাণ অকুলান 
হয়ে উঠল, তখন কেউ কেউ বোঁরয়ে পড়েছে নতুন আবাদী ক্ষেত্রের খেণজে, যেখানে 
তা পেয়েছে সেখানে ঘর বেঁধেছে । খেতের মালিকান। 'নিয়ে বরোধ বা সংঘর্ষ 
ঘটে থাকা আশ্চধ নয়, যেমন এখনও হয়। বড় বড় গ্রাম হয়তে। প্রথমে ছোটদের 
বাধ 'দিয়েছে প্রাকৃতিক ক্ষেত্র থেকে বুনো শস্য কাটতে, তার পর আরও এগয়ে এসে 
তাদের ঘরোয়। চাবের এাঁম চড়াও করেছে, সফল হলে গ্রামটি আব্লধণ করে যুব্তী 
মেয়েদের ছাড়া আর সবাইকে মেরেছে কিংবা তাঁড়য়েছে। আবার স্বাভাবক ও 
কাঁষজাত খাদ্যের অনুপাতে গ্রাম বেশী বড় হয়ে উঠলে গুহবিবাদে গ্রামের মধ্যেই 
গ্রাতিদ্বন্দী দলের সৃষ্ট হয়েছে হয়তো, যার৷ দুবল তার৷ গ্রাম ছাড়তে বাধা হয়েছে। 
অবশ্য এই সবই অনুমান । 

শান্তিতে হক বিরোধে হক এই বিদায়ীরা ঝুঁড়তে বা থাঁলতে 1নয়েছে তাদের 
পরম সম্পদ সেরা জাতের বাঁজ। নতুন উপানবেশে যে চাষ হয়েছে তার প্রায় 
সবটাই ঘরোয়। শন্ত দানার বীজ থেকে । গম ও যব সহজেই অবস্থা বদল আয়ন্ত করেছে, 
কোথাও কোথাও প্রথম দিকে ফসল ভাল হয় নি 'কন্তু এ শস্য দুটির ম্বাভাঁবক 
আাতিভেদ ক্রমশ অসুবিধাগুঁল দূর করেছে : যেখানে বৃষ্টি কম সেখানে যে সব চার। 
বেশী জল চায় তার ভাল বাড়ে ?ন, বাঁজ 'দয়েছে সামান্য, সুতরাং পরের খতূতে 
তাদের সংখ্য। কমেছে; যে চার! কিছুট। খরা সহ্য করতে পারে তার। বেশী ফলেছে। 
এ ভাবে কয়েক ধতুর পর স্থানীয় শস্যটি খরা, শীত ও অন্যানা অবস্থায় সহনশীল 
হয়ে উঠল । 

পাথর ও আগাছা তুলে ফেলে মাটি ঢিলে করে নিয়ে ঠিক সময়ে বাঁজ বুনে 
এবং ছাগল ভেড়৷ ইত্যাদির উপদ্রব বন্ধ করে গৃহস্থর।৷ তাদের খেতে বুনে৷ শসেো৷র 
চেয়ে বেশী ফসল পেয়েছে । প্রথম দিকে লাঙল ছিল না, খনন দণ্ড অর্থাং একটি 
চোখা লাঠি 'দয়ে মাটি খু'ড়ে চাষ হয়েছে ; তার বেশী দরকার ছিল না, খুব কম 
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ফললেও এক হেকটেআরের কম জমর থেকে এক এক পাঁরবারের সারা বছরের গম 
জুটত। অল্প 'বস্তর আগে পরে ক্রমে নানা নতুন উপকরণ দেখা 'দিল, পুরনো 
যন্ত্রপাতির উন্নাতি হল, তাতে উৎপাদন ও 'বাবধ ক্ষেত্রে সুবধা বাড়ল-_গাছ কেটে 
চাষের জাম বাড়াতে উন্নত কুড়াল, মাটি খংড়তে সরুমুখ কোদাল, পরে লাঙল, শস্য 
কাটতে, তা গুড়ো করতে, রাখতে, রান্না করতে কাস্তে, শিল নোড়া, মাটির পান্ন 
ইত্যাদ। 

গম ও যবের বিশেষ গুণ হল তারা জাতে আয় দেয়, তাদের সহজে জমা করে 
রাখা চলে, ভাদের তোর খাদ্য পুষ্টকর। অবশ্য জমি তোর থেকে ফসল ঘরে 
আন৷ পর্যস্ত কৃষক ও পরিবারবর্গের পাঁরশ্রম অনেক, কিন্তু ত৷ সাংবৎসাঁরক নয়, 
মাঝে মাঝে যথেষ্ট ছুটি, তখন তারা অন্য দিকে মন দিতে পেরেছে । তার তুলনায় 
ধানচাষীর বিশ্রাম অনেক কম। বুনো গম ও যবের দ্বাভাবক ক্ষেত্র পারামত, 
পশ্চিম এশিয়ার ছোট ছোট অংশে সাঁমত ছিল তারা৷ । দলছাড়।৷ চাষবাসীদের 
সঙ্গে ধীরে ধীরে কৃষি মধ্যপ্রাচ্যের সবন্ন ছাড়িয়ে পড়ল- শুধু মান্র অতীব প্রাতকূল 
ক্ষেত্র ছাড়া । সেই সুন্ন ধরে আজ প্রাথবীর সব নাতিশীতোফ দেশে গমের চাষ 
প্রীতঠিত ৷ ১০০ শতাব্দী আগে উত্তর ইরাকের পর্বতে যে বন্য গম আবিষ্কার হয়েছে 
তারই সভ্য বংশধররা আজ পাশ্চাত্য দেশগুলির আবাঁশ্যক পাউরুটির খোরাক এবং 
সার৷ পাথ্বাঁর প্রায় অর্ধেক লোকের মৌলিক খাদ্য। 

এ বার এ যাবৎ আদিতম চাষবাসী গ্রামের আবিষ্কার, মানুষ জন, বাস 
ব্যবস্থা ইত্যাদির সঙ্গে পাঁরচয় করা যেতে পারে । কয়েক বছর আগেও বর্তমান 
ইরাকের জার্মো নামক জায়গায় মাটির উপর দেখা যেত শুধু এক ছোট পাহাড়ের 
মাথায় একটি গোল ঢিবি, আশেপাশে ছড়ানো ফাটা ও ঘষ। পাথরের খণ্ড । ১৯৪৮ 
সালে দৃশ্যটি পরীক্ষা করে ব্রেইভুডের মন বলল হ্ছানটি হয়তো কীঁষর সূচন। 
কালের সমপ্রাচীন। দূর অতীতের মৃক সাক্ষী এ রকম হাজার হাজার ঢিবি 
মাথা তুলে আছে ভূমধ্য সাগরের পূবাঞ্জলের অনেক দেশে, ভারতে অসংখ্য 
ঢাবর উপর এখনও কোদালের ঘ। পড়ে নি। সেকালের ঘর বাঁড় কাদা, ডাল- 
পালা, নলখাগড়া। ইত্যাদির তোর, কিছু কাল পরেই ত৷ ভেঙে পড়ত, তারই ধ্বংসের 
উপর আবার নতুন করে ঘর তোলা হত, এমাঁন করে গড়ে উঠত টিবি । তাদের 
নম্মাণ-বন্ু থেকে ঘরগুলি কত দন টিকতে পারে ত। অনুমান করে স্তরের বয়স 
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হিসাব করা যায়। এক একটি স্তরের জাল আজ বহুমূল্য বনু, সে সব দিনের 
মান্ষদের সম্বন্ধে আমরা যা কিছু জানি তা এরই থেকে । সে কালে কেউ হয়তো 
জল খেয়ে মাটির পান্ন ছু'ড়ে ফেলেছে দূরে, আজ তারই ভগ্নাবশিষ্ট সংগ্রহ করতে 
শাবল কোদাল নিয়ে পাঁওুতর৷ আসেন দূর দূরান্তর থেকে অনেক সাজ সরঞ্জাম িয়ে। 

জার্মোর ঢাবিতে কিছু মাটি কেটে ব্রেইডুডের সন্দেহ গাঢ় হল, তিনি যুন্তরাষ 
ফিরে গেলেন অনুসন্ধানী দল গড়তে । দু বছর পরে উদ্তিদতত্, ভূতত্ব ও প্রাণা- 
বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পুরে দমে কাজ আরগ্ত হলল। খননে উদঘাটিত হল 
একের নিচে এক প্রায় যোলটি বাস্তু স্তর, সব নিয়ে হয়তো তিন শতাধিক বছরে সৃষ্টি 
হয়েছে ঢিবি। নিম্নতম অর্থাং প্রাচীনতম স্তরে প্রাপ্ত ফসিল থেকে মনে হয় মান্‌ষ- 
গুলি দেখতে অনেকট৷ বর্তমান আরবাঁ অধিবাসীদের মতই ছিল- মাঝারি গড়ন, 
সম্ভবত কালো চোখ ও চুল, আধময়ল! গায়ের রং। তারা থাকত লম্বাটে চোঁকোণ 
মাটির বাঁড়তে, তাতে কয়েকটি করে ঘর। গ্রামে এই রকম প্রশস্ত কুটিরে প্রায় ২৫ 
ঘর কৃষকের বাস, লোকসংখ্যা দেড় শোর বেশী নয়। 

তায়।৷ দেহ সাঁজয়েছে পাথর ও হাড়ের বালা ও অলংকারে, ঘষা পাথরের 
আশ্চর্য মনৌরম বাটি ও অন্যান] পান্ন বাঁনয়েছে, কিন্তু মৃৎপান্ত্রের শিল্প জানত না, 
যাঁদও মাটি দয়ে গড়েছে মানুষ ও পশূর মৃতি। গাধা, গাজলা হরণ ও অন্য বন্য 
জন্তু এবং শামুকের খোল, ওক গাছের ফল ও পেস্তার খোস৷ থেকে বোঝা যায় তখনও 
খাদ্যের অনেকট৷ যোগাত শিকার ও সংগ্রহ । কিন্তু অনেকটা হলেও সবট। যে নয় 
তার হীঙ্গত রূপে এ ম্তরেই উপচ্ছিত ছিল চকমাক ও অব্সাঁভয়ানের ( আগ্নেয়- 
গারজাত গাঢ় নীলাভ কালে ঝ৷ ধূসর কাচের মত বন্তু ) ফলামুস্ত কান্ডে, শিল নোড়া 
এবং প্রাথমিক সরুমুখ কোদাল জাতীয় ঘষা পাথরের উপকরণ । জার্মোতে সন্তবত 
কুকুর পোষ! হয়েছে, ত৷ ছাড়া পশুর ফসিলের মধ্যে প্রাণীবিজ্ঞানীর৷ সনান্ত করলেন 
ছাগল ও ভেড়ার হাড়; এগুলি পরিণতবয়স্ক কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রদেহ, গাহস্থ্য 
জন্তুদের মধ্যে মাংসের জন্য সাধারণত গ্ষুদ্রুকারদেরই কাটা হয়, সুতরাং ফাঁসলগুলি 
কিছুটা যেন পশুপালন নির্দেশ করছে। জার্মোবাসীর দেহ সাজিয়েছে যে সামুদ্রক 
খোলক 'দিয়ে ত৷ এসেছে পারসা উপসাগর থেকে, হাতিয়ার তোৌরতে ব্যবহৃত 
অবাসাঁডয়ানের নিকটতম প্রাপ্তিস্থান কয়েক শে। কিলোমিটার দূরদ্ছ বর্তমান তুরদ্ছে, 
সুতরাং মনে হয় দৃরাঞ্চলের সঙ্গে বাঁণঞ্জা গড়ে উঠোছল। 


সভাতার আগে 


ব্রেইডুডের দল চাষের স্পন্ট প্রমাণ উদ্ধার করেছে, ত৷ আমর। আগে দেখোছি। 
জার্মোবাসীরা যে দুই জাতেরই কাষজাত গম ও এক জাতের যব খেয়েছে তার 
নরেশ দিচ্ছে প্রায় ৯০ শতাব্দী প্রাচীন কিছু দানা, তারা বন্য পুরোগ্ামীদের 
[নকটাতআীয়, কিন্তু আজকের গম ও যবের সঙ্গেও সম্পর্ক প্রতীয়মান । মাটির নিচে 
এত কালের বৃষ্টির জলে তারা ভিজেছে. কিন্তু ঘর-পোড়া আগুনের তাপে িংব৷ 
চুলায় আধপোড়া হয়েছে বলে পচে যায় নি. আবার অপেক্ষাকৃত অপ্প তাতে 
তাদের আকার আকাতও বদলায় নি। উ্র্তদাবিজ্ঞানীরা আরও সংকেত আবিষ্কার 
করেছেন ঘরের দেয়ালের গর্ভে ও মেঝের নিচে । মাঠ থেকে ফসল এনে যখন 
দান। ছাড়ানে। হয়েছে, আশেপাশে বাঁজত তৃণ ও শিষের সঙ্গে থেকে গিয়েছে তার 
কিছু কিছু । পরে গৃহনিমণতারা সেখান থেকে খড় সংগ্রহ করে মাটির সঙ্গে 
[মাঁশয়েছে, এ দানাগুলও ঢুকেছে তাতে । তাদের নশ্বর দেহ আজ সম্পূর্ণ 
বিলুপ্ত, কিন্তু ফাপা খোবলগুলিতে তা রেখে গিয়েছে এত সুষ্ষ্মাতিসুন্বম ছাপ যে 
[বজ্ঞানীর আর প্রায় কছুই জানতে বাঁক নেই। জার ঘর বাঁড়র অনেক মেঝে 
ও দেয়ালের নিম্বাংশ আজও চমংকার সংরাক্ষত. সুতরাং এই সব ছাপই গ্রামবাসীদের 
প্রাথামক ফসল সম্বন্ধে আঁধকাংশ খশটি খবর দিয়েছে । জার্মে। ও অন্যান্য নবপ্রস্তর 
গ্রামের আদতম গৃহ, তাদের গড়ন ও নির্মাণ কৌশলের আরও বিশদ আলোচন। 
হবে পরে। 

জান্মোতেই কৃষির সূচনা এমন কথ। অবশ্য জোর করে বল৷ যায় না, কিন্তু 
প্রাচীনতর এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ এ যাবং আর কোথাও নেই । সেখানে গম ও যবের 
প্রাথামক বপনের শুরু থেকে ৯০০০ বছর প্রাচীন প্রাপ্ত নমুনাগুলর অবস্থায় পৌঁছাতে 
নিশ্চয় আরও দু এক হাজার বছর কেটে গিয়েছে । 


বশ্বের খাদ্য ভাগারে মধ্যপ্রাচ্যের দান শুধু গম ও যবনয়। এই উর অর্ধ- 
বৃত্তেই ৮০০০ খ্রীষ্টপূর্ান্দের (বাস) পরে প্রথম উৎপাদিত ছোলা, মটরশ্*টি, 
মসুর এবং ফাভ৷ বান; এবং আরও হাজার চারেক বছর কেটে যাওয়ার পর, অর্থাং 
এতহাসিক কালের কাছাকাছ ডুমুর, খোবানি, বাদাম, পেস্তা, আথরোট, খেজুর, 
আঙুর ও জলপাই। তার অনেক আগেই অবশ্য প্ৃরথবীর অন্য দুটি অঞ্চলে 
নানা নতুন ফসল ফল মূল তাঁরতরকারির উৎপাদন থেকে আহারে বৌচন্য ও আনন্দ 
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বেড়েছে-_এঁশয়া৷ মহাদেশেরই আস্তম-পূর্ব ও দাঁক্ষণ-পূর্ব এলাক। এবং প্রশান্ত 
মহাসাগরের অপর পারে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরক। । এর থেকে মনে হয় 'বাভন্ন 
ফসল নিয়ে অন্তত দূর দেশে দেশে কাঁষির রহস্য বার বার আবিষ্কার হয়েছে। 


এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে পাঁড় দেওয়ার আগে আমর৷ এক বার পশ্চিমে দৃক্টিপাত 
কার। কাঁষ বিদ্যা পশ্চিম এশিয়া থেকে সম্ভবত লোক যোগাযোগে ক্রমে মিশরে ও 


য়োরোপে প্রবেশ করেছে, সেই মহাদেশে নবপ্রস্তর যুগ পৌঁছাতে লেগেছে অন্তত 
৩০০০ বছর । ৬০০০ 'বাঁস নাগাদ ক্রাঁট দ্বীপে এবং ঈজীয় সাগরের উত্তর উপকূলে 
কিছু চাষ আবাদ দেখ। যায়, ৫০০০ 'বাঁসর মধ্যে কৃষক সম্প্রদায় বলৃকান অঞ্চলে 
উত্তরে হাংগেরি পর্যস্ত ও পশ্চিম গ্রীসের পাত ভূমি ও দ্বীপগুঞ্জে সব ছাঁড়য়ে 
পড়েছে, উপরক্ত্র দাঁক্ষণ-পূর্ব ইটালিতেও । দানযুবীয়রা মধ্য য়োরোপের আদ 
কাঁষবাসাঁ, নামটি হয়েছে তার৷ প্রথম দানিয়ুব নদীর উপতাকায় বসাত বানয়োছল 
বলে। ৪০০০ বসির মধ্যে কৃষিজীবারা মধ জামেণীন, ইটালি, 'সাঁসাল ও মল্লটা 
দ্বীপ ( এবং অদূরে উত্তর আফ্রিকা ). দক্ষিণ ফ্রান্স এবং স্পেইন ও পরু গালের 
পূর্বাঞ্ল দখল করেছে. এবং আরও &০০ বছরে উত্তর য়োরোপে ডেনমার্ক ও 
সুইডেন ।. প্রায় এ-সময়ে উত্তর ফ্রানস থেকে তারা৷ সাগর পাড় 'দয়ে পৌছেছে 
[ব্রটেনে, নৌকায় শস্যের বীজ ছাড়াও তার৷ গাহন্থ্য পশু সঙ্গে নিয়োছিল পায়ে 
বোঁড় পরিয়ে । 

আস্তম পূর্ব এঁশয়ায় চীনে আজ চালের চলন বেশী, কিন্তু তা 'দিয়ে সেখানে 
কাঁষ শুরু হয় নি। চীনের প্রাচীন সভ্যতার খোরাক যুগয়েছে বাজরা (1011161) 
নামক দীর্ঘ তৃণ, অন্তত ৪৫০০ 'বাসতেই তার উৎপাদন আরম্ভ হয়েছে, ধানের 
চাষ প্রায় ১০০০ বছর পরে, 'কন্তু ১৬০০ 'বাঁস পধন্ত সেখানে তার তুলনায় বাজরা 
ও গমেরই প্রাধান্য ছিল । ভারতে ২০০০ [বাসর আগে ধানের চাষ শুরু হয়েছে। 
কাঁষজাত ধানের জন্ম কোথায় তা এখনও অনাশ্চত, সাধারণ ভাবে বল৷ চলে পূর্ব 
ব৷ দাক্ষিণ-পূর্ব এশয়। | 

চীনের উত্তরাংশে বাজরার প্রথম ফলন, সেখানে এখনও তার চাষ 
হয়। বন্য- পূর্বপুরুষ থেকে বিবাতিত এই কৃঁষিযোগ্য বাজরা চাঁন থেকে 
ভারত, জাপান, ইনৃদোনেশিয়া, উত্তর আঁফ্রক৷ ও য়োরোপে ছড়িয়েছে, এখন তা৷ 
প্রায় 'িশ্বের এক-তৃতীয়াংশ লোকের খাদ্য । উত্তর চীনের জলবামু গমের অনুকূল 


১৭ 


সভ্যতার আগে 


[ছল ন।, যাঁদও 'কন্ু চাষ আবাদ হয়েছে এবং সামান্য প্রাবাদিক নাঁজর অনুসারে 
কুষজাত গম পরের দিকে পশ্চিম এঁশয়া থেকে আমদানি । প্রোটিন ও তেল 
সমৃদ্ধ সয় বীন ৩০০০ 'বাঁসর আগেই প্রাচ্য অঞ্চলের নানা অংশে নিয়মিত খাদ্য 
হয়ে দাঁড়য়োছল। এই বান প্রায় মাংসেরই মত পুষ্টিকর, মাংসের হ্বাদ এনে এবং 
আরও নানা ভাবে ত। রান্না করা৷ চলে । প্রাচীন সাহিত্য ও প্রত্বতাত্বক নজির 
থেকে মমে হয় উত্তর চীনে সয় বনের চাষ আরম্ভ ১৬০০ থেকে ১১০০ 'বাঁসর মধ্ো 
এবুং ভগখাড়ারে প্রায় বাজরার মতই সমাদর ছিল তার। আজও সে দেশে সয় 
দুধের তুল্য উপকারী বলে গণ্য (সাবালক চৈনিকদের পেটে গরুর দুধ সহজে 
হজম হয় না)। 

আজকের জগতে প্রধান অন্নশস্য গম, ধান ও ভুট্টা. পাথবীর প্রায় অর্ধেক লোক 
চাল খায়। বর্তমান চীনের মৌলিক খাদ্য চাল প্রথম দিকে চৌনকদের দৃষ্টিতে অন্য 
শস্যগুলির তুলনায় হীন ছিল। সয়া বীন ও বাজরা অণুলের কয়েক হাজার িলো।- 
মিটার দাঁক্ষণে ধান চাষের সূচনা । সেখানে জলবায়ু উ্ণ ও আর, দাঁক্ষণ চীনে 
বিশেষত ইয়াধীস নদীর মোহানায় গভীর বারিপাতের ক্ষেত্রে অনেক বুনে। ধানের ঘাস 
এখনও গজায় । এই এলাকায় শাংহাই শহরের অদূরে এক জায়গায় আঁদতম 
নিঃসন্দেহে কাঁষজাত ধান আবিষ্কার হয়েছে, ত৷ প্রায় ৫০০০ বছর প্রাচীন, কিন্তু 
বুনে। জাতের তুলনায় তাব পার্থক্য থেকে বোঝ যায় এর আগেই চীনে ধানের চাষ 
সুপ্রাতষ্িত। তা৷ সত্তেও ধান বিশ্বে চীনের দান না হতে পারে। ১৯৬০ দশকের 
মাঝামাঝি হাওআই দ্বীপ ও নিউ জিল্যানড থেকে এক দল পুরাবিজ্ঞানী থাইল্যানডের 
পূর্বাঞ্চলে নন নক থা নামক এক টিবি খু'ড়ে ৫৫০০ বছর প্রাচীন এক গ্রামের অবাঁশিষ্ট 
উদ্ধার করেন, তার মধ্যে ছিল ধানের তুষ, রং কালে। হয়ে গিয়েছে তার, মৃৎপান্রের 
টুকরোর সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে বলে অনেকে মনে করেন ত৷ কীষজাত, কারণ মৃধাশস্প 
কাঁষর পরের কথা । যাদের ধারণা চীনের কয়েক শে৷ বছর আগে দাক্ষণ-পূর্ব 
এশিয়ায় ধান চাষ হয়েছে এই বিবর্ণ তুষ তাদের 'কিছুট। সমর্থন করছে। 

শুধু তাই নয়, ১৯৬৬ সালে অর্থাং প্রায় একই সময়ে হাওআই বিশ্বাবদ্যালয়ের 
ছাত্র চেস্টার গরম্যান উত্তর-পাশ্চম থাইল্যানডের 'স্পারট কেভ গুহায় খনম করে 
মানুষের পারত্যন্ত ১০,০০০-৬০০০ বাস প্রান বস্তুর মধ্যে উত্তিদের অবাশষ্টাংশ 
পেলেন যাদের প্রকার আকার দেখে মনে হয় আঁধবাসীরা দু" রকম সিম ও এক রকম 


৯৮ 


সংগ্রাহক থেকে উৎপাদক 


মটরশুশট উৎপাদন করেছিল ৭০০০ বসিতেই, অর্থাং মধ্যপ্রাচ্যে প্রথম কৃষি 
আবিষ্কারের মাত হাজার বছরের মধ্যে। আর এক সর অনুসারে এই দুটি সবাঁজ 
ছাড়াও সে দেশে ৬০9০০ 'বাসতেই আহার্ষের মধ্যে ছিল বাদাম, সুপারি, শশা, 
পানিফল ও লাউ, তার কিছু প্রায় নিশ্চয় কৃষজাত। গরম্যান আরও পেয়েছেন 
প্লেট পাথরের ছুরি, এ রকম ছুরি দিয়ে জাভার চাষীরা এখনও ধান কাটে, পরীক্ষার 
থেকে গরম্যানের ধারণা যে চীনের প্রায় ৫০০ বছর আগে থাইল্যানডে ধান চাষ 
হয়েছে । কন্তু শুধু এ সব হীঙ্গত থেকে ধান বা সবাঁজ সম্বন্ধে সে দেশের দাঁব 
সকলে মানেন না । 

এশিয়ার পূরবাণলে প্রথম উৎপন্ন হয় মিষ্টি আলু, লাল, হলদে ও সবুজ জাতের 
কল।, আখ, নারকেল । আজ এ সব প্রায় সকল আর উফ দেশে ফলানে। হয়ে 
থাকে। দক্ষিণ-প্ৰ এঁশয়াবাসীদের নজর ছল প্রধানত ফল, মূল ও কন্দের 
(9৮০) দিকে। আধুনিক থাইল্যানড, বম, পূর্ব ভারত, ইনৃদোচীন ও 
চীনের আন্তম দক্ষিণে বাবধ মূল আজও খাদ্যের এক বড় অংশ, এশিয়ার এই 
উষ্ণ দাঁক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে কচু, মিষ্টি আলু প্রমুখ মূলের ফলন দেখ৷ 'দিয়োছিল, তবে কত 
কাল আগে তা আনাশ্চত। আমাদের এ ষাবং বিবোঁচত কীষ কাজ থেকে এদের 
উৎপাদন সম্পূর্ণ ভিন্ন, গম ধান বাজরার মত তার। খুনির নয়, সার৷ বছর গজায় । 
এ সব উদ্ভিদের পুনর্জন্ম বীজ থেকে হয় না, শিকড়ের একটু অংশ মাটিতে থেকে 
গেলে ব৷ রেখে দিলেই আবার নতুন করে বাড়ে । এত সহজ বলে অবশ্য এই 
কাঁষ আঁবষ্কারের কাতত্বও কম, কিন্তু প্রথম ধান চাষ ব৷ কৃষির উষ। কালেই সবজি 
ফলনের দাঁব প্রাতষিত হলে এই অণুলের গৌরব অনেক বেড়ে যাষে। এশিয়ার 
মাটিতে উৎপন্ন উীন্তদের কথ৷ শেষ করবার আগে উল্লেখযোগ্য যে মানুষের কাজে 
লেগেছে এমন তরুর মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের দান তুল যা বহু দিন ধরে সায়া 
বশ্বে বস্ত্রের এক প্রধান উপাদান । উত্তর-পশ্চিমে 1সন্ধু নদ উপত্যকায় খাদ্য 
শস্যের পাশাপাশি প্রথম তুলার চাষ ও কাপড় তৈরি হয়েছে, অবশ্য এই প্রাসদ্ধ 
সিন্ধু সভ্যতা সঁচিত ২৫০০ 'বাসির কাছাকাছি, তখন সেখানে বড় বড় শহর গড়ে 
উঠছে। বন্ত্র শিপ্প প্রসঙ্গে আশালে। উত্তিদের চাষ সম্বন্ধে পরে আরও আলোচন। 
হবে। 

এশিয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে যুন্তরাষ্ট্রের দাক্ষণ দিকে 


১৯) 


সভ্যতার আগে 


আমোরিক। মহাদেশেও কাঁষ দেখ দচ্ছিল। যে সব বন্য তরু লতা এই অণ্ঝলের 
লোক বশ করেছে মানুষের পাক শিপ্পে এবং পরে বৃহত্তর ইতিহাসে তাদের অংশ 
কম নয়। ৩৫০০ বাঁস নাগাদ দক্ষিণ আমৌরকায় প্রশান্ত মহাসাগর সংলগ্ন আযান্ডিজ 
পবতমালায় প্রথম ফলানে৷ হয় আলু, সর্ব দেশের রম্ধনশালায় তা এখন অপাঁরহার্য, 
একদা গ্লোয়োপাঁয়দের দুভিক্ষের কবল থেকে বাচাতে সাহায্য করেছে এই ম্যাটমেটে 
দীন হান কন্দ। কোকে। বানের বস্তু আঞ্জ চকোলেট ও আরও নানা রূপে রসনা 
তৃপ্ত করে, তেমাঁন কীচ৷ লঞ্। ছাড়া রান্ন। আজ বাঙালীর অকস্পনীয়, বাবধ ঝাঁন 
বরবটি, টোমাটো এবং অন্যান্য সবাঁজ এবং িনেবাদামও আমোরকার দান। 
সব নিয়ে বারোর বেশী আমোরকাজাত খাদ্য আজ পুব পশ্চিমের নান। দেশে উৎপন্ন 
হয়ে অসংখ্য লোককে পুষ্ট ও তুষ্ট করছে। 

তদের মধ্যে সবচেয়ে সমাদৃত ফসলটি অবশ্য ভুট্টা--এশয়া৷ যেমন ধান্যপ্রধান, 
য়োরোপ ও উত্তর আমোরকায় যেমন মৌলিক খাদ) গম, তেমান প্রাচীন কাল থেকে 
মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার [বশাল ভূখও জুড়ে ভুট্টার আঁধপত্য, আধবাসীর৷ তার 
থেকে চ্যাপট৷ রুটি বানায় । মাকিন যুস্তরাখ্টেই আজ বিশ্বের অর্ধেক মকাই ফলে, 
সে দেশের নান। আহার্য ছাড়াও 'বাঁবধ বাবহারে ত৷ কাজে লাগে। দাক্ষণে 
এীতহাসিক কালে এই শস্যের উপর গড়ে উঠোছল 'বখ্যাত মায়া, আজটেক ও 
ইংকা সভ্যতা । 

মধ্য আমোরকার মেকাঁসকে। এবং তার প্রায় ২৫০০ কিলোমিটার দূরে দাঁক্ষণ 
আমোঁরকার পেরুতে এ মহাদেশীয় কষর আঁদতম চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে । তুষ্ট 
আমেরিকার প্রথম কীষজাত ফসল নয়। এই দুই দেশে গোল লাউ ও আযাভো- 
কাডোর ফলন আজ থেকে প্রায় ১০০০ বছর অর্থাৎ প্রথম গম চাষের সমান প্রাচীন 
বলে দাঁব শোন যায়। বরবটি, কুমড়ো ও কুমড়ে। জাতীয় ফল স্কোঅশ ৫০০০ 
বাসর মধ্যে উৎপা?দত. কিন্তু ক্যানাডার এক নৃবিজ্ঞানী মেকাঁসকোর এক গুহায় 
তিনটি স্কোঅশ বাঁজ পেয়েছেন যাদের আয়তন দেখে তার মনে হয়েছে তার৷ কাঁষজাত 
হতে পারে, তেজী-কারবন পদ্ধাত অনুসারে বাঁজগুঁলর বয়স প্রায় ৯০০০ বছর। 
এই দেশ দুটির মধ্যে কোথায় প্রথম চাষ সৃচিত হয়েছে ত।৷ এখনও [বিতর্কের বিষয়, 
কিন্তু আদ পর্বট। মেকাঁসকোতেই বেশী স্পষ্ট । সেখানে পারত্য ভাঁমিতে উষ্ণ 
শীতল শুষ্ক আর্র ইত্যাঁদ 'বাভন্ন অবস্থা ইতস্তত উপাঁশ্থত ছিল বলে নান৷ বন্য 


১$৯, 


সংগ্রাহক থেকে উৎপাদক 


আহার্য উদ্ভিদের সাল্লবেশ হয়োছল, প্রাথামক কৃষীরা পছন্দ মত বেছে নেওয়ার 
যথেষ্ট সুষোগ পেয়েছে । ১৯৬০ দশকে এক বৈজ্ঞানিক আভযান সে দেশের 
দাঁক্ষণাঞ্চলে তেউআকান উপত্যকায় গুহা ও অন্যান্য ঘাঁটি খু'ড়ে বাঁভন্ন উাঁন্তদের 
প্রায় এক লাখ নমুন। ও ১১,০০০ পশুর হাড় সংগ্রহ করে. তাদের পরীক্ষায় 
জান! যায় যে প্রায় ৬০০০ 'বাঁস পর্যন্ত শিকার ও বন্য উী্তজ্জ সংগ্রহের পর কৃষির 
সৃচনায় আধবাসীদের খাদ্যে বৌচন্্য বাড়তে লাগল । প্রথমে ছোট ছোট জমিতে 
এলোমেলে। বাঁজ বুনে তার৷ ফাঁলয়েছে ফল বা আহার্য বাঁজের গ্রাছ এবং ফ্কোঅশ ও 
বরবটি, ২৭০০ বাস নাগাদ ভুট্টার উৎপাদন বাড়তে শুরু করল প্রাধান্যের দিকে, 
যাঁদও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে পালিত কুকুর ও টাকি জাতীয় মুরগী এবং কিছু বন্য জন্তুর 
মাংস ভক্ষণ । 

মেকাঁসকোর আঁদতম কীষজ ভুট্রার দানাগুল ভাতর সঙ্গে শল্ত হয়ে যুস্ত এবং 
তাদের খোসাগুঁল বন্ধ, ফলে ত৷ কীষর অনুকূল ও ন্বাভাবক প্রসারের প্রাতকৃল 
( যেমন গমের ক্ষেত্রে দেখ। গিয়েছে )। ত৷ ছাড়া গম, যব ও অন্যান্য শস্যের মত বন্য 
মকাইর গুচ্ছ মেকসিকোতে দেখা যায় নি, সুতরাং তা বদেশের আমদানি বলে এক 
তত্ব গড়ে উঠল। ১৯৫৪ পর্যন্ত ভুট্রার উৎপাঁন্তর কোন চিহ্ন মেলে নি, তার পর 
রাজধানী মেকাঁসকে। সিটি শহরের ৬০ মিটার নিচ থেকে উদ্ধৃত উীনশটি পরাগরেণু 
সেখানে ভুট্টার আস্তত্ব প্রমাণ করল, কিন্তু দেখা গেল তাদের বয়স ৮০,৫০০ বছর, 
তখনও আমোরিকায় মানুষের পা পড়ে নি, সুতরাং ত। আবাদী শস্য হতে পারে না, 
চ্ছানীয় বন্য জাতি। এই আঁবঞ্চারে উৎসাহ পেয়ে ক্যানাডার রিচার্ড মযাকৃনিশ 
উপরোন্ত তেউআকান উপত্যকার এক গুহায় কয়েকটি ভুট্টার ভাত খু'জে পেলেন, 
দৈধ্যে প্রায় আড়াই সেনটিমিটার, বয়স &২০০-৩৪০০ বাঁস। তার! দানাবহীন, 
নিশ্চয় সেগল খু'টে বার করে খেয়েছে মানুষ, কিন্তু পরীক্ষান্ন মনে হল ভূতির সঙ্গে 
দানার যোগ ছিল শাথল এবং পাকলে তাদের খোস৷ খুলে যেত, সুতরাং তারা সহজে 
মাটিতে পড়ত ও অঞ্কুরত হত। 

তাতে 'ভিল্ন জাতের সঙ্গে যৌন মিলন অর্থাৎ সংকরণ (10901101280107) ) 
সহজ হবে এবং উীতিদতাত্বক নাঁজরের নির্দেশ এই যে বুনো তুট্রার অসবর্ণ বিবাহ 
হয়েছে তেও[সনৃতে ('দেবশসা' ) নামে এক অনুরূপ তৃণের সঙ্গে, উন্নত জাতের 
ভুট্টা তাদেরই সন্তান। এর থেকে বোঝ। যায় ক করে ১৫০০ বাসর কাছাকানি 


৯ 


সভ্যতার আগে 


হঠাৎ মকাই মেকাঁসকোর প্রধান ফসল হয়ে দাড়াল, শেষ পর্যস্ত সভ্য শন্ত দান 
জয় করেছে বুনে। শাথল জাতভাইকে, ফলে এখন আর তাদের দেখা যায় না। 
গমের বেলায় শন্ত দানার গাছ মাঠেই ছিল, মানুষ সংগ্রহের সুবিধার জন্য অজানতে 
ত৷ বাছাই করেছে, সুতরাং তার খেতে তাই ফলেছে। 

মেকাঁসকে। ও পেরুর অন্তর্তাঁ গভীর জঙ্গল ও রুক্ষ ভাঁম পোঁরয়ে সে কালে 
যোগাযোগ হয়েছে বলে মনে হয় না, এমন কি ১৬শ শতাব্দে স্পেনীয় বিজেতারা 
দেখল মেকাঁসকোর আ্যজটেকর।৷ ও পেরুর ইংকার পরস্পরের কিছুই জানে না । 
মৃতরাং সন্ভবত কাষ দুই দেশের স্বাধীন আঁবঙ্কার-_তাদের 'কছু কিছু ফসল পৃথক, 
কিছু একই বন্য টান্তদ থেকে আহত । পেরুর আ্যানাঁডজ পর্বতে প্রথমে আলু, রাঙা 
আলু, অন্যান্য মূল, টোমাটো৷, চিনেবাদাম ও িম। বাঁনের চাষ হয়। এখনও 
নব্বইর বেশী বন্য আলুর প্রজাতি ফলে সেখানে । আঁধবাসীরা আলু, চিনেবাদাম, 
স্কোঅশ, লঙ্কা ইত্যাঁদর সুন্দর অনুকরণ করে পোড়া মাটির ঘট গড়েছে, এই সব 
পান্ন একাধারে উন্নত গঠন 'শিস্প ও কীষ বিদ্যার পাঁরচায়ক, এমা বান্তাবক ও 
পারপুষ্ট রূপ ফুটেছে ফসলগুট্লর। এক গুহ! খু'ড়ে মাঁকিন বিজ্ঞানীরা প্রায় ৫৬০০ 





চিত্র ৩। পৃথিবীর তিনটি প্রধান শস্য ক্ষেত্র । 
বাস প্রাচীন তারশটি সাধারণ বরবটি পেয়েছেন যাদের অপেক্ষাকৃত বড় আকার 
দেখে কীষজাত বলে সন্দেহ হর, কারণ মেকাঁসকে। ও দক্ষিণ আমোরিকার বরবটি 
মর্বদা ছোট । শুধু এই বরবটির নয়, ভুট্রার আবাদও পেরুতে মেকাঁসকোর আগে 


২ 


সংগ্রাহক থেকে উৎপাদক 


হয়ে থাকতে পারে। ১৯৭০ সালে রিচার্ড ম্যাকনিশের নেতৃত্বে একটি দল এক গুহার 
মাটি থেকে আদম ভু্রার ভুতি উদ্ধার করে, তাদের চেহারা মেক্সিকোর ভুতির সঙ্গে 
মেলে না, বয়স মনে হয় ৪৩০০-২৮০০ বাস, অর্থাং মকাই মেকাসিকোর প্রধান 
শস্য হয়ে উঠবার বেশ আগে। সুতরাং এই মূল্যবান শস্যটি যাদ এক দেশ থেকে 
আর একটিতে চ্ছানান্তারত হয়ে থাকে তো৷ কে কার কাছে ধণী এখনও ধলা যায় না। 
ব্মান নাঁজর অনুসারে কতগুলি ফসল কখন কোথায় উৎপন্ন হয়েছে তার 
সংক্ষিপ্ত অলিক ?নচে দেওয়া হল। বলা বাহুল্য, নতুন আবষ্কারে হ্থান ফাল পরে 
বদলে যেতে পারে, সাধারণত উাল্লাথত নাঁদষ্ট দেশেই এ যাষং প্রথম চাষের চিহ্ন 
পাওয়৷ গিয়েছে, তবে দু একটি ক্ষেত্রে একই বস্তু নিয়ে বাঁভিন্ন অঞ্চলের দাঁব আছে । 


ফগল [বাস দেশ 
গম, যব ৮০০০-৭০০০ ইরাক 
ভুট্টা &&০০-৫&০০০ মেকিকো৷ বা পেরু 
বাজর৷ ৪৫০০-র আগে চাঁন 
ধান প্রায় ৩৫০০ পূর্ব ব৷ দাঁক্ষিণ-পূর্ব ওশিয়। 
মটরশুণ্টি, ছোলা, মসুর ৮০০০-র পরে মধ্যপ্রাচ্য 
গোল লাউ প্রায় ৭0০০9 মেকাঁসকে। 
বরবটি ৬০০০-র আগে মেকাঁসকে। বা পেরু 
স্কোঅশ, কুমড়ো ৫&০০০-র আগে মেকাঁসকে। ব৷ পেরু 
সয়! বান ৩০০০-র আগে প্ধ বা দাঁক্ষণ-পূর্ব এয়া 
বাদাম, পেন্ত।, আথরোট, 

খেজুর, আঙুর, জলপাই ৪০০০-র পরে মধ্যপ্রাচ্য 
আলু ৩৫০০ পেরু 
তামাক ২০০০ আযামাজন উপত্যকা ও 

মেকাঁকে। 


এই বর্ণনায় দেখ৷ গেল যে গম যব ধান ভুঙ্া বাজরার মত শুধু উদর পৃতির 
খাদ্য নয়, য| দিয়ে আহারের আকর্ষণ বাড়ে কৃষি আয়ত্ত করে ক্রমে সে দিকে 


খ্ও 


সভ্যতার আগে 


মানুষের নজর পড়েছে । দেশের মাটিতে যা ফলতে দেখেছে তার থেকে বেছে সে 
নিজের রুচি মাঁফক গাছ লাগিয়েছে বেশী করে-_ এই ফলের রসালে। মিক্টি ছ্বাদ, এ 
সবাঁজর নরম গালভর। 'মাংস' লোভ জাগিয়েছে তার ; কিছু কাচা খাওয়ার যোগ্য, 
'কন্ু রান্নার, কিছু ব৷ শুকিয়ে রাখ যায় । পাক শপ্পে নতুন নতুন পদ সৃষ্টি হল 
নিশ্চয়, রুটি ব৷ ভাতের একঘেয়োম কমল । পুরাপ্রস্তর মানুষের আহারে সাধারণত 
নিরামিষ ভাগট। ছিল গোঁণ, এখন নিরামিষের পদোন্নতি হল। ববাচন্্ খাদ্য নান। 
দিক থেকে দেহের পুষ্টি যোগাল-_সয়৷ ও অন্যান্য বান, মটর, মসুর ইত্যাদি থেফে 
প্রোটিন, আলু ব। িঞ্টি আলু থেকে স্টার্ট, বাদাম ও অন্য বঙ্গ থেকে তেল এবং 
যাবভীয় ফল ও সবাঁজ থেকে আত প্রয়োজনীয় 'ভিটামন ও আকাঁরক পদার্থ । 
এদের অভাবে যে সব রোগ ধরে, অনুমান কর! যায় কাঁষবাসী সমাজে সাধারণত তার 
প্রকোপ কমল। 

চাষ শিখে যে মানুষের খাদ্য ভাবন। মিটে গেল ত৷ নয়, কারণ প্রথম কৃষী 
সমাজগুলি 1শকার ও সংগ্রহ বৃত্ত সম্পূর্ণ ছাড়তে পারে নি। তবে বনে প্রান্তরে 
ঘুরে ঘুরে শিকার ও সংগ্রহের আকাস্মক বিপদ ও ভাগ্যনির্ভরতা কমেছে, যাঁদও 
দূর হয় নি -প্রকাতির খেয়ালে যে বার অজন্ম। হয়েছে সে বার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, 
যেমন আজও দেখ৷ দেয় । গ্ছায়ী বাস ব্যবস্থার সঙ্গে ভাবষযতের জন্য কিছু শস্য 
জম করে রাখ। হত, ব্যবহার্য ব৷ আদৃত সম্পার্তও জমত, হঠাৎ খড়ের চালে আগুন 
লেগে হয়তে। গৃহস্থ সব হারয়েছে। বাঁজ বপন থেকে ফসল ঘরে আনা পধস্ত 
পাহার। দেওয়া, আগাছ। দূর করা ইত্যাদি সব নিয়ে কৃষক ও তার পাঁরবারবর্গের 
পারশ্রম অনেক। উপরন্তু প্রথম 'দকে মাটির হাল চাল কিছুই জান ছিল 
না, জাঁমর রসদ ক্ষয় হতে হতে বছর বছর ফলনও কমেছে, শেষে 
আবার নতুন ক্ষেত্রের সন্ধানে বৌরয়ে পড়তে হত ভিটে মাটি ছেড়ে । ক্রমে 
আভিজ্ঞতা ও নতুন আঁবঞ্কারের ফলে ক করে কাঁষর নানা সমস্যার সমাধান 
ও ব্যবস্থায় উন্নতি হয়েছে তা পরে দেখা যাবে । 

প্রথম নবপ্রস্তর সমাজে খাদ্য শুধু সবাঁজ ফল মূল থেকে আসে নি, পালিত পণুও 
পুষ্টির এক প্রধান অংশ সরবরাহ করেছে, এ বার সে দিকে নজর দেওয়া যেতে 
পারে । 


৪ 


৩। বনের গণ্ড ঘরে 


যেমন কৃষির সূচনা, তেমান ঠিক কবে কোথায় বন্য পশু প্রথম মানব জীবনের 
অংশীদার হল তা কোনও দনই নিশ্চিত জান! যাবে না। তবে আঁধকাংশ নাঁজর 
থেকে মনে হয় এর স্থান কাল চাষেরই অনুরূপ- মধ্যপ্রাচোর কোথাও আজ থেকে 
হাজার দশেক বছর আগে স্থায়ী বাস ব্যবস্থার সৃচনায় তা ঘটেছে । কষ ও পশু- 
পালনের মধ্যে কোনটি প্রথম দেখা 'দিয়েছে তা নিয়ে একদ। নান মুন নানা মত 
প্রকাশ করেছেন, থ। সবন্ূই কা?ষর উত্তব পালনের আগে, আবার সম্পূর্ণ বিপরীত 
আভমত যে শিকার থেকে পালন, তার পর কৃাষ। এমন আশ্চর্য কথাও শোনা 
গিয়েছে যে বন্য জন্ত্ুকে খাদা দিয়ে বশ মানাবার উদ্দেশ্যেই শস্যের আবাদ হয়েছে 
প্রথম । 

মধ্যপ্রাচ্যে অপেক্ষাকৃত সম্প্রাত আবস্কৃত 'বাঁভন্ন গ্রামের নজর অনূসারে সে 
অগ্চলে এই দুই প্রথার আঁবির্ভাব প্রায় সমপ্রাচীন। পাথবার অনার বাভন্ন সম্প্রদায়ে 
তারা আগে পরে দেখ৷ 'দিয়ে থাকতে পারে । অথবা কোথাও ক:ষির দিকে বেশী 
ঝেশক ছিল, কোথাও পালনই প্রধান নির্ভর আজও কোথাও কোথাও কাৃঁষিজীবাঁ 
গোষ্ঠীর পাঁলতপশু কিছু নেই, আবার কোথাও ক যাযাবর দল শুধু পশু চ'রিয়ে খায়, 
চাষ বাস জানে না, যেমন দেখা যায় আরবাঁ বেদুইন বা মধ্য এশিয়ার মংগোলীয়দের 
মধ্যে। 

কাঁষরই মত পালন বিদ্যা কয়েক সহম্ত্র বছর ধরে ইতস্তত গড়ে উঠেছে, একের 
পর এক পশ্‌ প্রজাত মানুষের বশ মেনেছে । ৩০০০ বছর আগে বলগ। হারণের 
বশীকরণ পর্যন্ত তাদের সংখ্য। অন্তত ২২। আঁধকাংশই মানুষের খাদা যুগিয়েছে, 
কন্তু কেউ কেউ তার মাল বয়েছে, বস্ত্রের লোম দয়েছে, গাঁড় বা লাঙল টেনেছে, 
আবার কেউ শুধু খেলার সাথী, আদরের পান্ন ; এমন কি পতঙ্গরা দিয়েছে রেশম 
ও মধু। 

1ক করে পশুপালনের সূচন। তা এখনও 'কিছুটা রহস্যাবৃত। পঁথবার শেষ 
তুষার যুগের অবসানে বিদায়ী ম্যামথের পাঁরবর্তে দেখা দিল যে সব ক্ষুদ্ুতর জন্তু 


সভ্যতার আগে 


তাদের মধ্যে ছিল পশ্চিম এশিয়ার পাহাড়ী ভেড়া ছাগল, এরাই প্রথম মানুষের 
বশে এসে হাতের কাছে খাদ্য যুগিয়েছে । বন্য পশু খেতের শস্যের লোভে মানুষের 
সামিধ্যে এসে থাকতে পারে, মানুষ তাকে নিজের খাদ্যে ভাগ বসাতে দেয় নি, কিন্তু 
তার শস্য-কাটা৷ খেতে চরতে 'দয়েছে । এই যারা তার ঘর ও খেত খামারের কাছে 
সরে এসেছে প্রথম ঢাষীর৷ ধরেছে তাদের ছানা । অথবা [শিকারীরা৷ কখনও কখনও 
তাদের কি বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে ফিরেছে মেয়েদের ও শিশুদের অবসর 1বনোদনের জন্য, 
এরা থেকে গিয়েছে ঘরে যেমন আমরা এখন কুকুর বিড়াল পুষ, এমান করেই 
পশুপালনের সৃচন। হয়তো । পশু মানুষে বন্ধুত্বের সম্পর্ক যে নবপ্রস্তর যুগেই শুরু 
ত৷ নাও হতে পারে, অনেক আগেই মানুষের ঘরে পশূর প্রবেশ ঘটে থাফ। অসম্ভব 
নয়, হয়তে। বহু প্রাচীন কাল থেকেই তাদের বাচ্চ৷ (বিশেষত কুকুরের ) তার 
আদরের বা খেলার বস্তু । এর থেকেই যাঁদ পরে নিয়মিত পালন গড়ে উঠে থাকে 
তে। এ ক্ষেত্রেও বোধহয় মেয়েরাই পথ দেখিয়েছে, তারাই বেশী প্লেহপ্রবগ । 

কিন্তু কেউ কেউ ধলেন সে কালে আদরের প্রাণী পোষ। হয়েছে বলে কোনও 
নাঁজর নেই এবং বুনো ষণড় সা! মোষের মত বৃহৎ ও 'হংত্র প্রাণী সম্বন্ধে তা কল্পন৷ 
কর৷ কঠিন। এ লন্বন্ধে এক অধুনাতন জল্পনা! হল যে শিফারীর। যে সব মাদাঁ 
ভেড়।৷ ছাগল মেরেছে তাদের মাতৃহার৷ শাবকদের সংগ্রহ করেছে ঘরেই দল গড়ে 
তুলবে বলে, আরও সহজে মাংস জুটবে তা হলে । এরা অনেকে তখনও দুগ্ধপোষয, 
ঘাস খেতে পারে না, এদের বাচিয়ে রাখা এক সমস্য। । নিউ গানির গগুগ্রামে 
আজও মেয়েরা বাচ্চ। শুয়োরদের বুকের দুধ থাওয়ায়, হয়তো সে কালে প্রথমাগতদের 
এই উপায়ে বাচিয়ে রাখা হয়েছে ঘাস খেতে শেখ। পর্যন্ত । অনেকে মরলেও কু 
টিকেছে, মাদীর। যথাকালে প্রসব করল ; তখন আর ভাবন। নেই, শুধু এই বাচ্চারা 
নয়, ?শকারীদের নতুন নতুন ক্ষুদ্র বন্দীরাও তাদের দুধ থেয়ে ঝড় হয়েছে, এমনি 
করে গড়ে উঠেছে ভেড়া ছাগলের দল । অবশ্য এমনও হতে পারে যে পূর্ণবয়্ধ 
জন্তুর পাল তাঁড়য়ে এনে শিকারীরা থোঁয়াড়ে বন্দী করেছে । যে ভাবেই হক, 
৭০০০ বাঁসর মধ্যেই মধ্যপ্রাচের আঁধকাংশ গ্রাম ভেড়া ব৷ ছাগল অথব। দুইয়েরই 
সংগ্রহ রাখতে শিখেছে মনে হয় । 

প্রকৃত পশুপালনের আগে দৃরদশাঁ শিকারীর৷ হয়তে। বুদ্ধি করে বেছে বেছে 
মরদদের মেরেছে, কারণ বনে মাদীদের সংখা কমলে জন্মহার সুতরাং ভাঁবষ/তের 


খ্৬ 


বনের পশু ঘরে 


থাদ্যও কমবে । তার। বনের গাছ কেটে ব৷ পুঁড়য়ে জায়গা পাঁরঞ্কার করেছে যাতে 
প্রান্তরচর জন্তুর আকৃষ্ট হয়, তখন তাদের ধরা সহজ হবে । দুটি কারণে ভেড়া ও 
ছাগলকে পোষ মানিয়ে তাদের গাহ-্ছ্য দল গড়ে তোল। সহজ হয়েছিল ; তারা 
দল বেঁধে একটি পালের গ্োদার অধীনে থাকতে ভালবাসে এবং শাবকর৷ অতীব 
মাতৃভন্ত হলেও জম্মের পর মায়ের থেকে দূরে সাঁরয়ে নলে আঁবলম্বে নির্ভয়ে 
মানাবক রক্ষকের অনুরন্ত হয়ে পড়ে । তারা যেন পোষ মানতে তোর হয়ে 'ছিল। 

বন) ও পালিতদের আলাদা করে চেনা সহজ নয়, তবে কি করে প্রথম 
পালিতর৷ চাহুত হয়েছে ? যেমন আঁদতম কঁষজাত শস্য চিনতে, তেমন এ ক্ষেত্রেও 
সমস্যার মীমাংস৷ করেছে বিজ্ঞানীদের গোয়েন্দার । এই কাজে সবচেয়ে পাকা 
নাঁজর দিয়েছে অবশ্য প্রাচীন হাড়, তার অভাবে পরোক্ষ চিহ্ন থেকে অনুমান করতে 
হয়েছে; যথা, সিন্ধু উপত্যকায় ৪০০ বছর প্রাচীন ছোট ছোট মৃতির গায়ে চাতিত 
মুরগী দেখে তাদের ঘরোয়৷ বলে মনে হয়, প্রাচীনতর নজর আর কোথাও নেই, 
সুতরাং অনুমান পাখটি প্রথম সেখানে সে সময়ে পোষ হয়েছে । জাম্মোর দেয়ালের 
মাটিতে যেমন বিলুপ্ত গমের দান৷ তাদের ছাপটুকু রেখে গিয়েছে, তেমনি পশ্চিম 
ইরানের এক আদ নবপ্রন্তর বসাঁতিতে প্রায় ১০,০০০ বছর আগে পদাচহ এ'কেছে 
ভেড়া ছাগল । 

ঢাঁবর নাম গান্জ--দারে, ১৯৬৯ সালে ক্যানাডীয় পুরাবিজ্ঞানীর৷ থু'ড়ে উদ্ধার 
করলেন এই বসাঁতর ধ্বংসাবশেষ, দেখলেন ঘরের দেয়াল তোর হয়োছিল কাচ ইট 
দয়ে । মধ্যপ্রাচ্যে ত৷ আগেও পাওয়। গিয়েছে, নতুন আবার হল ভেড়া বা 
ছাগলের খুরের স্পষ্ট ছাপ। এই দুটি জন্তুর হাড় মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীনতর গ্রামেও দেখ! 
গিয়েছে, কিন্তু তারা বন না পালিত পশুর ফসিল তা আনাশ্চত। এ ক্ষেত্রে যুন্ত 
এই যে বুনো ভেড়া ছাগল নিশ্চয় সাহস করে মানুষের এত কাছাকাছি আসে নি, 
কাদার ইট যখন রোদে শুকানো হচ্ছিল তখন পোষা জন্তুরাই নির্ভয়ে তার উপর 
পা ফেলে চলাফের। করেছে । 

নবপ্রস্তুর কালের উষায় যখন লোকে সবে স্থানে স্থানে স্থায়ী বসবাস আরগ্ভত করেছে 

তখন থেকেই বসাঁতর আবর্জন। স্তুপে যে ভেড়া ও ছাগলেব হাড় দেখা যায় তারা 
পোষা কিনা ত৷ বল৷ কঠিন হলেও কিছুটা যুক্তিপূর্ণ অনুমান সন্তব। যথা, যে সব 
ঘণটিতে খুব কচ এবং আঁত বৃদ্ধদের অস্থি বেশী সেখানে হয়তো পশুর। বনা, 
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কারণ দুবলদের শিকার কর৷ অপেক্ষাকৃত সহজ । কিন্তু যেখানে আধকাংশ হাড় 
পূর্ণদেহ জন্তুর সেখানে তারা পাঁলত হতে পারে-_তাদের খাইয়ে লাভ নেই কারণ 
তারা আর বাড়বে না, সুতয়াং গৃহস্থ তাদের কেটে খেয়েছে। ভেড়া ও ছাগলের 
আঁত প্রাচীন পূর্বপুরুষ আভন্ন, সুতরাং হাড়ের ক্ষুন্র ভগ্নাংশ থেকে ধরা কঠিন কোনটা 
কার; বাঁদ বা তা সম্ভব হয় একেবারে প্রাথামক স্থায়ী বসাঁতর আবর্জনা থেকে 
উদ্ধৃত আশ্মি বন্য না পালিত প্রাণীর তা চেন৷ অবশ্য আরও দুরৃহ। কিন্তু বিজ্ঞানীদের 
ভাগ্য ভাল যে গৃহচ্ছের রক্ষণে এসে অনাতাঁবলম্বে রক্ষকদের জানত বা অজানত 
নির্বাচনের ফলে এই জন্তুদের দেহের গঠন কোনও কোনও অংশে বদলাতে লাগল, 
প্রায়ই মানুষের সুবিধার দিকে । প্রাকৃতিক নির্বাচনে দীঘঘ কাল ধরে ধাঁরে ধারে 
পাঁরবেশ অনুসারে প্রাণীর পাঁরবর্তন ঘটে, নতুন গ্রজাতিও সৃষ্টি হয় ; যেমন, প্রকাতির 
মুক্ত প্রাঙ্গণে সাঙ্গনীর জন্য পুরুষদের প্রাঁতদ্বন্দিহতায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায়রা জোয়ান- 
দের কাছে লড়াইয়ে ছার মানে, সুতরাং ক্ষন দেছের নির্ধারক বংশকাঁণক। সম্তানে 
বেশী বর্তায় ন।, জপেক্ষাকৃত দীর্ধঘকারর৷ বংশ পরম্পরায় প্রধান হয়ে ওঠে। কিন্তু 
মানুষের অঙ্গনে কীন্রম নিরাচন ব। প্রজনের (0156৫11)8) ফলে আরও দ্রুত ও 
অপ্বাভাবিক পাঁরবর্তন দেখা দিল। গতরে ছোট খাটে ভেড়া বশ মানানো সহজ, 
বাচ্চার জন্য পালক এদেরই মাদী ভেড়া সরবরাহ করবে, বড় ও বেয়াড়াদের কেটে 
খাবে, বংশানুক্মে ছোট শান্ত শিক্ট লেজাবাঁশষ্টদের পাল গড়ে উঠবে, যাঁদও তা৷ 
জীবন সংগ্রামে 'যোগাতমের জয়' এই স্বাভাবিক নিয়মের পাঁরপদ্থী । হাড়ের আয়তনে 
এই পারবর্তন ভেড়া ছাগল ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে পাঁলত পশু চিনতে বিজ্ঞানীদের 
কাজে লাগল । প্রায় ৮৪০০ বছর প্রাচীন এক বুনে৷ ষাঁড়ের পশ্চাং পদের একটি 
হাড় তার প্রায় সমপ্রাচীন পাঁলত জাতভাইয়ের হাড়টির চেয়ে দ্বিগুণ বড়। 
জায় প্রাপ্ত বন্য ও পালিত শুয়োরের চোয়াল খণ্ড পরীক্ষা করে দেখা গেল 
পালিত জন্তুটির চোয়াল ও মাঁড়র দাত দ্ুদ্রুতর । 

দেহ ও হাড়ের ডায়তনে ছাড়া আরও বদল হয়েছে, সব ক্ষেত্রে তার কারণট। 
ধর৷ যায় না। যথা, মধ্যপ্রাচ্যে প্রাচীন বুনো৷ ছাগলের শিং ছিল তরোয়ালের মত 
বাক। এবং পাশাপাঁশ কাটলে দেখ। যায় তার শাঁসটা মোটামুটি চতুফোণ ; মানুষের 
বশে এসে গসের আকণত বদলাতে লাগল- প্রথমে হল বাদামের মত, তার পর এক 
পাশ সোঞ্জ। হয়ে আরও পরে সেই পাশটা ভিতরের 'দিকে ঢুকে অনেকট। কানু 
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চিত্র ৪। পালনের ফলে ইরানে ছাগলের শিডে পাশাপাশি আকৃতির পরিবর্তন--বীয়ে 
অধবশীকৃত, মধো কয়েক বংশ পালনের পর, ডাইনে আরও পরে । 

বাদামের মত দেখতে হল । আরও আশ্চর্য, পুরো! শ্িংটা পাক খেতে খেতে হয়ে 
গেল কর্কস্ক্র;, এই পাকানো শিং মধ্যপ্রাচ্যে ও অন্যত্র অনেক জাতের ঘরোয়৷ ছাগলে 
এখন দেখা যায়। তেমান ভেড়ার শিঙে সামনের 'দিকে চ্যাপট। ভাবট। কমে গেল 
এবং মাদীদের মধ্যে শিংটি সম্পূর্ণ লোপ পাওয়ার ধাত দেখা দিল । 

এদের পোষকরা কেন নিবাচনের প্রয়োগে শিঙের আকাতি বদলাতে চাইবে 
ত৷ ভেবে বার কর৷ কঠিন, হয়তো এই পাঁরবর্তন বংশক পিকার যুগ্ধ সূত্রে বাধা অন্য 
কোনও কাম্য বন্ধুর সঙ্গে, যেমন দুধ বা পশম, 'নৰান্তনী প্রজনে যখন এর একটি 
বাড়ানো হল তখন শিংও পাকাতে আরম্ভ করল। কারণ যাই হক, এ সব 
অদল বদল পশহপালনের মূল অনুসন্ধানে সহায় হয়েছে। হাড়ের সৃক্ষম আভ্যস্তর 
গঠনেও পাঁরবর্তন দেখা ীদয়েছে যা সমবাতিত (901811284 ) আলোতে স্পষ্ট 
ধরা পড়ে, যেমন ভেড়ার সামনের পায়ের উর্ধাশ্থির ভিতরে ছোট ছোট ছিদ্রের চেহারায় 
এবং আকারক বস্তুর পরিমাণে । 

ইরানে পারস্য উপসাগরের কাছে আলি কশ- নামে এক াঁব খুখড়ে মধ্যপ্রাচ্য 
পশৃপালনের 'বাঁভন্ন পর্যায় সবচেয়ে সুন্দর উদঘাটিত হয়েছে । অত্যধিক কৃষি ও 
পশুর বিচরণ এখন জায়গাটাকে পারণত করেছে নিরস ধু ধু প্রান্তয়ে, কিন্তু সে কালে 
ত৷ ছিল সুজল৷ সুফলা, নদীতে অফুরন্ত মাছ, বুনো হাস। এই সব আকর্ষণ যে 
মানুষকে টনেছে তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৬০ দশকে মাঁকিন ও ইরানী 
প্রত্নাবজ্ঞানীদের খননের ফলে, দেখা গেল হয়তো৷ ৭৯৫০ 'বাঁস থেকেই প্রায় ৪০০০ 
বছর ধরে আল কশে মানুষের বাস ছিল। নিম্ুতম স্তরের অবাঁশষ্ট বস্তুর নাঁজর 
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অনুসারে আদতম বাসন্দার৷ প্রায় সম্পূর্ণ শিকারী সংগ্রাহক, রোদে শুকানো মাটির 
পাটা দিয়ে তোর ছোট ছোট চতুষ্কোণ গৃহে বাস করত তারা, আশপাশের আবর্জন 
থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু আধপোড়া বাঁজ-_-আঁধকাংশই বুনে তরু লতার, তবে 
কু গম ও যবও যাদের আয়তন দেখে সন্দেহ হয় হয়তো বা কাঁষজ। 

প্রায় ১০,০০০ বছর অগেই যে এই শকারী-সংগ্রাহকর। পশুপালনের 'দিকে 
এগিয়ে থাকতে পারে তার "চহ মিলল ঘরের বাইরের স্তুপে অন্যান্য হাড়ের মধ্যে 
এক শৃঙ্গহীন মেষ-করোটি, পাঁলত ভেড়ীদের এই বৌশিষ্ট্য আমরা একটু আগে লক্ষ্য 
করোছি। নবীনতর স্তরে মেষ-আস্ছি ক্রমশ বেড়েছে. কিন্তু আলোচ্য কালে ছাগ-আঁচ্ছ 
পাওয়। গিয়েছে অনেক বেশী, ত৷ বন্য জ্তুরই অনুরূপ, তবে অধিকাংশই তরুণদের, 
সুতরাং কোনও রকম বাছাই চলছিল। পালনের আরও নির্ভরযোগ্য ইঙ্গিত এই 
আঁবষ্কার যে চার দিকের মাঠে ছাগল চরে বোঁড়য়েছে। বুনে ছাগল পাথর বেয়ে 
থাড়। পাহাড়ে চড়তে ওস্ত।দ, সেখানে শনু পৌঁছাতে পারে না, সুতরাং তার৷ যে আল 
কশের কাছাকাছি নিচু জমতে এসেছে তাতে মনে হয় মানুষ তাদের পাহাড় থেকে 
ধরে এনে উর্বর বিচরণ ক্ষেত্রে নজেদের নজরে রেখেছে । খননের উচ্চতর স্তরে 
পালনের নিঃসংশয় প্রমাণ দেখ 'দলল, ৬৫০০ বিসি থেকে জঞ্জাল সপে শিং পাওয়া 
গিয়েছে যাদের শাঁস বাদামাকার হতে আরপ্ত করেছে গ্রাথথামক গাহ-স্থ্য ছাগে যেমন 
ঘটে। এর চেয়ে আধুঁনক স্তরে শিং ঈষং পাকানে। এবং প্রায় ৫০০০ 'বাঁস থেকে 
তার! পুরোপুরি কর্কস্ত্রুর মত যেমন মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমানে দেখা যায়। 

নবপ্রস্তর গ্রামে গ্রামে পালিত ভেড়। ছাগল ছিল গৃহচ্ছের পরম ধন। প্রথমত 
খেতের শস্যের মতই তার! হাতের কাছে মজুদ খাদ্য, মাংস ছাড়াও অন্তর উপকরণ 
বানাতে হাড় ও শিং, পাঁরধান ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে বাৰহারের লোম এবং চামড়। 
কাছাকাছি পাওয়া গেল৷ উপরস্তু তাদের খাওয়াবার সমস্য। ছিল না, চাষী তার সেরা 
জাঁমতে বুনত গম যব, মসুর মটরশু*টি ইত্যাঁদ, পশুর দল তখন অনুবর,খাড়া ব৷ পাথুরে 
ভীমতে চরে ঘাস বা ঝোপ ঝাড়ের পাতা খেত, শস্য কাটার পর নেড়৷ চারাগুল ও 
আগাছ। খেয়ে খেত সাফ করে দিত, তাদের মল সারের কাজ করত। ছাগল এক 
আজব জন্তু যে মাটিতে যা কিছু গজায় তার সবই খায়, তার খাদ্য সমসা। নেই 
বলতে গেলে । ডীত্ুদ দেহের কাঠামে। যে সেলুলোজবস্ত দিয়ে তোর ত৷ মানুষ 
হজম করতে পারে না, কিন্তু ভেড়। ছাগল গরু মোষ হরিণ ইত্যাদর জঠরে তার 
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ব্যবচ্ছা আছে, সুতরাং তারা যেন অখাদ্য থেকে আহার্য মাংস তোরর কারথান। । 
পুরাপ্রস্তর যুগেই অবশা শিকারী মানুষ বন্য পশু শাবকদের দেখেছে মায়ের দুধ থেতে, 
নবপ্রন্তর আমলে ঘরের কাছেই ত৷ লক্ষ্য করে ভাবল এই ক্ষার সদৃব্যবহার করবে 
ণানজেদের উপকারে লাগিয়ে, মেষ ও ছাগ শাবকদের দুধে তখন থেকে তার৷ ভাগ 
বসাল। দুগ্ধদাতীকে কেটে খাওয়ার সময় আসবার অনেক আগেই.এর থেকে পুষ্টি 
ও আহার বৈচিন্ন্যের এক নতুন ও প্রশস্ত পথ খুলল । পান্নে দুধ ভরে নিতে শিখে 
তারা৷ আবিলম্বে দেখল কিছু ক্ষণ থাকলে ত৷ কেটে ছান৷ হয়, শিখল 'ি করে এই 
বস্তুর পচন বন্ধ করে জাময়ে রাখা যায়। যে সবজায়গায় এ ভাবে সাংবংসাঁরক 
প্রোটিন খাদ্যের ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে পাঁলত পশুর ধন বা শিকারের 
প্রয়োজনও কমেছে। 

ভেড়া ছাগলের পোষণ পরে এশিয়া, আফ্রিকা ও য়োরোপে ছাঁড়য়েছে, 
ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের গ্রামে তৃতীয় গাহস্ছ্যি প্রাণী দেখ। দল শুয়োর, কিছু নাঁজর 
অনুসারে ৭০০০ বাঁসতেই দাঁক্ষিণ তুরস্কের কাইউনু নামক জায়গায় । শুয়োর বাচ্চ। 
ধরে এনে পোষ মানানো সোজা, কিন্তু নবপ্রন্তর আবর্জনা স্তুপে এই জন্তুটির 
অবাঁশষ্ট চিহ্ন বেশ বিরল। তার একট কারণ হুয়তে৷ এই যে সহজলভ্য ঘাস 
পাত। তাদের স্বাভাবক খাদ্য নয়, সুতরাং ছাগল ভেড়ার মত সুলভে মাংস পাওয়। 
যায় না তাদের থেকে । তা ছাড়া গ্রামবাসীদের মনে তাদের প্রতি ঘৃণার ভাব জন্মে 
থাকতে পারে মল ও অন্যান্য নোংরা খেতে দেখে, তাঙ্গের থেকে যে মানুষের 
সংক্রামক রোগ হয় হয়তো৷ তাও সন্দেহ করেছে তারা । মানুষের খাদ্যে শুকর 
মাংস্য প্রাধান্য পেয়েছে অনেক পরে য়োঝোপ ও উত্তর চীনের আদ গ্রামে, সেখানে 
গৃহপালিত শুয়োর সংলগ্ন বনাঞ্চলে খাদ্য সংগ্রহ করত। 

নবপ্রস্তর ঘরে শুয়োরের চেয়ে অনেক বেশী মূল্য ছিল গরুর তবু তাদের 
পালন আরস্ত হয়েছে অনেকটা পরে । তার কারণটা সহজবোধ্য, আজকের নিরীহ 
প্রাণীটি বিলুপ্ত ভয়ংকর অরকৃসের (1০০15 ) বংশধর, এই প্রবল পরাক্রান্ত হিং 
ষাঁড়টির ঘাড় পর্যন্ত প্রায় দু মিটার উ“্চু, মাথায় সুদীর্ঘ তীষ্ষ এক জোড়া শিং, 
মেজাজটাও মোটেই সুবিধার না । গরুষ্প। 'কছুট। ছোট, তবু মানুষের সংসারে তাদের 
সান করা৷ ছাগল ভেড়া ধরে আনার সঙ্গে তুলনীয় নয়। 

অরকস কি করে বশে এসেছে ত৷ কেউ জানে না। এক জস্পন৷ অনুসারে তার৷ 
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শস্য-কাট। খেতে চরে এবং বাঁজিত ভূঁষ খেয়ে খেয়ে মোটা হয়েছে, ফলে ক্রমশ কৃষির 
উপর তাদের নির্ভরতা বেড়েছে । মতান্তরে গোপালনের সৃন্নও শিকারে, শিকারীর৷ 
অরকসের দল বিশেষত বাঞ্ুরদের তাঁড়য়ে জড়ো করেছে চতু'দিকে ঘের৷ উপত্যকায় 
ব৷ মবুদ্যানে যেখান থেকে পালাবার পথ ছিল না। সাহারার মরুতে পাথরের গায়ে 
আকা ৬০০০ বছর প্রাচীন এক রাঁঙন ছবিতে এমাঁন এক 'বিতাড়নের দৃশ্য দেখা 
যায়, সাহার তখন অবশ্য ছল উর্বর ভূমি । যে করেই হক, ঘরের কাছে বন্দী 
করার পর বেশা 'হিংম্র জন্ত:গুলকে সম্ভবত মেরে ফেল৷ হত, সুতর।ং নিবাচ-নের কাজ 
চলেছিল শাস্ত স্বভাবের দকে। পরে আক্রমণাত্মক প্রবত্তর অব্যবহারে আজ 
তাদের প্রকতি একেবারে বদলে গিয়েছে, মানুষের উপর এখন সম্পূর্ণ 'নভরশীল 
তারা ৷ 

কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের বিশ্বাস যে মধ্যপ্রাচ্যে শিকার ছাড়া প্রথমে 
অরকসের ধর্মীয় তাৎপর্য ছিল। ' সুপাঁরাঁচিত জস্তুদের মধ্যে সেই সবচেয়ে বলবান, 
সন্তরমোদ্দীপক ও বিপজ্জনক, সুতরাং সে তেজ ও শাল্তর প্রতীক রূপে গৃহীত হয়ে 
থাকতে পারে, যাঁদও মৌলিক ধর্মের আঁধষ্ঠান্রী খুব সম্ভবত ছিল জননী দেবাঁ। 
তুরস্কে প্রাচীন চাটাল হুয়ুক শহরে মান্দরের দেয়ালে আট সহম্ত্রীধক বছর আগে গীথা 
হয়েছে পলন্তারার তোর সুগঠিত বৃষ মুণ্ড, তার উপর প্রকৃত অরকমের শং, জনণী 
দেবী ষশড়ের জন্ম দিচ্ছে এমন মৃতিও পাওয়া গিয়েছে । খড়ের আরাধন। 
এতিহাসিক কালেও মধ্যপ্রাচ্যে নান৷ অঞ্চলে দেখা যায় মিশরের এপস ও ফানি- 
সীয়দের বাল বৃষ দেব ইরাকের আদ শহরগুলির ধর্মে ধষভের রূপক তাংপর্য স্পষ্ট । 
ভারতে যে গরু বড় এখনও পার প্রাণী ("ধর্মের ষণড়” ) তার আঁদ সূত্রের হীঙ্গত 
পাওয়া যায় সিন্ধু সভাতায়, যেমন কয়েকটি সীলমোহরের ছাঁবতে তার গলায় মালা 
দেখে। কিন্তু এ সব নাঁজর থেকে বল৷ যায় ন৷ জন্তুটি কখন প্রথম পোষ' মেনেছে, 
কবে তার থেকে মানুষ ঘরের কাছে খাদ্য পেয়েছে । চাটাল হুয়ুকের দেয়ালে আঁধষ্টিত 
শিংগুলি শিকারে নিহত পশুদের হতে পারে, অথব৷। হয়তে। খোয়াড়ে বন্দী অরকস 
বাল দেওয়। হয়েছে এবং তাদের থেকে সংগৃহীত । পক্ষান্তরে এ ঘশটিরই আবর্জন। 
্তুপে প্রাপ্ত আস্গল এত ছোট যেন তার বর্তমান গাহ্ছ্য জাতেরই অবশিষ্টাংশ. 
তা যাঁদ হয় তো তুরস্কে আজ থেকে ৮৬০০ বছর আগেই জন্তুটির বশীকরণ সম্পন্ন 
হয়েছে । অবশ্য এও হতে পারে যে ছোট জাতের কোনও বুনে বশড় তখন তুরস্কে 
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বাস করত। 

কোনও কোনও প্রশ্নাবিজ্ঞানী এখন দাঁব করছেন ষে গরু প্রথম পোষ মেনেছে 
ত্রস্কে নয়, গ্রীসে সম্ভবত ৮২০০ বছর আগে। সে দেশের উত্তরাংশে ১৯৩০ 
দশকে নেআ নিকোমেদেইয়। গ্রামে যে হাড় আঁবষ্কার হয় তার অধিকাংশ অপারণত 
বয়স্কদের, পাঁলত পশুর পাল থেকে কেটে খাওয়ার জন্য প্রায়ই'যেমন বাছাই 
কর৷ হত। যেখানেই হক, মানুষের বশে এসে এই ভীষণ জন্তুটি দেহে মনে 
অনেক বদলে গেল, স্বভাব হল শান্ত, কোনও কোনও জাতে শিং ছোট হল অথবা 
লোপ পেল । আবার যে সব জাত উপকারিতার পাঁরবর্তে প্রধানত চেহারার 
খাতিরে গড়ে তোলা হয়েছে তাদের শিং আরও বড় হল। খর্বকায় গরু, নান। 
রঙের গরু দেখ৷ দিল, কন্তু সকলের পিতামহ বন্য অরকস বিদায় 'নল প্রাঁথবীর 
থেকে_শেষ জানত জন্তুটি ১৬২৭ সালে পোলযানডে এই জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাণী 
নিবঝোধ মানুষের হাতেই প্রাণ দিয়েছে । 

তবে য়োরোপায় জীববিজ্ঞানীদের চতুর ভোজবাজি এই লুপ্ত প্রাণীটিকে 
আবার ফাঁরয়ে এনেছে । ত৷ সন্তব হয়েছে কারণ কোনও কোনও জাতের আধুনিক 
গরু ষশড়ে এখনও অরকসের বংশকণিকাজাঁনত 'কছুট।৷ বুনো ছাপ বর্তমান, 
বজ্ঞানীর। তদের থেকে এমন গরু ও ষশড় বেছে ?নলেন যাদের আকীাত ও 
প্রকৃতিতে প্রতীয়মান যে তাদের মধ্যে এই সব বংশকাঁণকার সমক্টি বাভন্ন। ফলে 
তাদের সংযোগে কিছু 'কছু বাস্ুর জন্মাল যাদের দেহকোষে বাপ অথবা মায়ের 
চেয়েও বেশী অরকস বংশকাঁণক। উপাঁস্থত, পরে এদের থেকে স্ত্রী পুরুষ বেছে একই 
্রাক্রয়ায় সন্তানে আকাঙ্ষত কাঁণকার সংখ্যা আরও বাড়ল, এ ভাবে কয়েক বংশ 
পর যে জন্তুটি দেখা দিল সে অনেকটা অরকসেরই সামিল, চেহারা ১৭শ শতাব্দীর 
ছবির মতই (অবশ্য তারও অনেক আগে পুরাপ্রস্তর যুগে য়োরোপে লাস্‌কো ও 
আল্তামরার গুহা গান্রে এই বন্য বৃষ ও গাভী চনত হয়েছে)। নিরাচনী 
প্রজনের পথে বর্তমান উী্তদ ও প্রাণীদের নান৷ প্রকারভেদ সৃষ্টি হচ্ছে, এখানে 
কাতত্ব এই কারণে যে প্রাণীটি বর্তমান নয়। এই পুনঞ্জাত পশুর দেহে আদ 
পূর্বপুরুষের চেয়ে কিছু ছোট, কিন্তু পরাক্রম, ক্ষিপ্রতা ও বদমেজাজে থাটে। নয়। 
গরু কেন মানুষের প্রথম পাঁলত পশু নয় এই পুনর্গঠিত বলীয়ান বলীবর্দর। তার 


চাক্ষুষ জবাব । 
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মেকাঁসকোর আযজটেকর৷ আন:ষ্ঠানিক বাল ও মাংসের জন্য যে বেঁটে মোটা নিলোম 
পশুটি গড়ে তুলোছল তার কষুদ্রাকার মুরতিও বানিয়ে রেখে গিয়েছে । চীনের ছোট্র 
কুকুর বসে আছে বাটির মধ্যে । পক্ষান্তরে আযা্সরয়ার প্রাথামক শহরের রালিফ 
ছাঁবতে দেখ৷ যায় সন্কান্তবংশীয় বারপুরুষ ব্যান্্তুল্য বিশাল ডালকুন্তা নিয়ে [সিংহ 
শিকারে বেরয়েছে, মিশরের উৎকীর্ণ দৃশ্যে ছুটন্ত ছিপাঁছপে গ্রেহাউনৃড জাতীয় 
কুকুরের দল সজারু ও হাস ছাড়াও ক্ষিপ্র হরিণ ও হিংস্র বন্য গবাঁদ আক্রমণ 
করছে। 

সুতরাং দেখা গেল যে যে প্রার্ণাটি আজ সভ্য মানুষের ঘরে ঘরে আঁধঠিত, 
অন্তু জগতে আমাদের সবচেয়ে প্রিয়, তারই প্রথম পালনের স্থান কাল এখনও 
কিছুটা অনিশ্চিত। সম্ভবত ভেড়া ছাগল গরু শুয়োরের মত তাদেরও জায়গ। ছিল 
মধ্যপ্রাচ্যের আদ গ্রামবাসীদের সংসারে । কিন্তু যেমন কীঁষতে তেমন পশুপোষণেও 
পাঁথবার অন্যান্য অঞ্চলের দান কম নগ্ন ।. উপরোন্ত প্রাণীর। ছাড়। মানুষ যাদের 
কাজে লাগিয়েছে তার মধ্ধ্য প্রধান হল ঘোড়া, উট (এক ও দুই কুঁজ যুন্ত ). গাধ। 
ও মোষ শেষেরটি বশ মেনেছে সিন্ধু উপত্যকায় ২৫০০ [বাস নাগাদ, তা ছাড়া 
আর তিনটি জন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে ৩০০০ 'বাঁসর কাছাকাছি । ঘোড়া মধ্য এশিয়ায় 
প্রথম পাঁলত, যাঁদও দাক্ষণ-পশ্চিম রাশিয়ায় ইউক্রেইন প্রদেশের দাবিও শোন। 
যায়। জন্তুটির বন্য পূবপুরুষের নাম তারপান, তখন সে আকারে ছোট ছিল, প্রায় 
বুনে। গাধার সমান, পালকদের কীত্রম নিবাচনী উদ্যোগে দেখতে দেখতে ঘোড়। দেহে 
বাড়ল । মানুষের শ্রম লাঘবে এদের উপকারতা পরে আলোচিত হবে। এক ও 
দ্ুই কু'জের উট যথাক্রমে সোঁদ আরব ও দাক্ষিণ রাশিয়াতে বশীকৃত হয়েছে 
প্রধানত মাল ও মানুষ বহনের জন্য, এখনও সেই কাজ করে চলেছে। পালিত 
গাধার প্রথম চিহ্ন মিলেছে মিশরের নীল নদ উপত্যকায় । 

মহাসাগর পার হয়ে ভুট্টার দেশ পেরু পশুপালনের আর একটি উল্লেখযোগ্য 
কেন্্র। গিনাপিগ দ্রুত বংশরদ্ধ করে দেখে পেরুবাসীর৷ তা পুষল প্রধান আমিষ 
খাদ্য হিসাবে, তার আদিতম চিহ্ন প্রায় ৮০০০ বছর প্রাচীন । উটের ক্ষুদুতর আত্মীয় 
গুআনাকোর প্রজন করে তার বানান লামা ও ২০০০ বছর পরে আলগাকা, 
তখন থেকে আজও দুইয়েরই মাংস খাওয়া হচ্ছে, কিন্তু বংশবৃদ্ধি ও দেহের 
বৃদ্ধি মন্থর বলে এখন লামার প্রধান উপকারিত। মাল বহন, আলপাকার উৎকৃষ্ট 


৩৬ 


বনের পশ্‌ থরে 


পশম। মধ্য আমোরকা ও তার উত্তরাঞ্চলের বাপসিন্দ বাইসন বাঁড়ের চেয়ে 
বেশী হিংম্র নয়, কিস্তু তার বশীকরণের চেষ্ট। হয় নি। 

এখন আদরের প্রাণী বলতে কুকুরের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিড়ালের কথা 
মনে হয়। প্রথমটির কিছু কিছু উপকারিতা আমরা আগে লক্ষ্য করোছি, কিক্ত 
বিড়াল বড়জোর ইপ্দুরনাশক, সে কালেও তার বেশী কিছু ছিল না। প্রায় 
৫০০০ বছর প্রাীন মিশরে পালিত মার্জারের আদিতম চিহ্ন পাওয়া যায়, যাঁদও 
ত৷ নিঃসন্দেহ নয় । মনে হয় যে সব ছোট জাতের বনাঝড়াল আস্তাকুড় ও ভখড়ারের 
আশেপাশে ই*দুরের লোভে ঘোরাঘুরি করেছে গাহ্‌স্থ্য প্রাণীটি তাদেরই বংশধর । 
১৪০০ বসির আগেই সে দেশে মার্জারমুখী দেবার পৃজ। হত, সুতরাং বিড়ালের 
সম্মান ছিল যথেষ্ট ; কিন্ত; ইণ্দুরের প্রধান শত? ছিল ঘরোয়া সাপ । 

মিশরে বানর পোষাও হয়েছে মনে হয়, ছাবিতে বেবুন দেখা বায়- প্রায়ই 
বাজারে, গলায় দাঁড় বশধ।। বানরের বুদ্ধি বেশী, তারা গাছে চড়তে দক্ষ, 
তাদের 'দিয়ে উপযুন্ত কাজ আদায়ও হয়েছে । ৪০০০ বছর প্রাচীন এক সমাধি চিন্ধে 
বেবুনরা ডুমুর গাছে চড়ে ফল পাড়ছে, নিচে মানুষ ত৷ সংগ্রহ করছে, যাঁদও কেন 
কেউ ডুমুর মাটিতে ন। ফেলে 
সোজা মুখে পুরছে। সম্ভবত 
ওজনে হালক। সুতরাং ডাল 
ভাঙবে না বলে তাদের ফল 
পাড়া শেখানো হয়েছিল. 
যে কাজ সাধারণত বামন বা 
[শশুরা করেছে । এ দেশে 


তাদের 'দয়ে কাঠ গাদা 
করানোও হত। বর্তমান 


সুমান্রায় মাকাক জাতীয় 
বানর নারকেল পাড়ে 
এবং বছর “কয়েক আগে 





চিত্র ৫। মিশরী ছবিতে পোষা বেবুন গাছ থেকে ডুসুর 
পাড়ছে। 


অসপ্রোলয়ায় এক 'রিসাস বানর ভেড়া চরাতে এবং খ্র্যাকটার চালাতে শিখোছল । 
কুকুর যেমন অন্ধকে চালাতে শেখে তেমনি যুন্তরাষ্ট্রের এক হাসপাতালে সম্প্রাত 


৩৭ 


সভ্যতার আগে 


কয়েকটি ছোট কাপুচিন জাতীয় বানরকে পক্ষাঘাতে পঙ্গু ব্যকিদের সেবা য় 
শেখানে। হয়েছে । তিন বছর বয়ঙ্ক এক মার্দী বানর একটি যুবকের সঙ্গে থাকে, তার 
ঘাড় থেকে নিচ পর্যন্ত পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট ; এই সৌঁবক। ফি:জ- থেকে খাবারের 
বাটি বার করে ট্ররেতে রেখে চামচে দিয়ে মনিবকে খাওয়ায়, সে যখন চাকাযুন্ত 
চেয়ারে বসে চল! ফের৷ করে তখন তার পথে দরজ। খুলে দেয় বাতি নেভায় জ্ঞালে, 
ভ্াযাকুআম-যন্ত্র দিয়ে ঘরের ধুলে৷ সাফ করে- পরিবর্তে পায় শুধু বাহব। এবং কলার 
গন্ধযুস্ত প্রিয় খাদ্য । 

নিচের সধক্ষপ্ত তালিকায় এ যাবৎ আদতম নাঁঞজজর অনুসারে বাঁশষ্ট প্রাণীদের 
পালন কাল ও চ্ছান সংগৃহীত হল । 


প্রাণী বাস দেশ ' প্রাণী বাস দেশ 
ভেড়া ৮৫০০ ইরাক ঘোড়া ৩০০০ মধ্য এশিয়। 
কুকুর ৮8০০ যুক্তরাশ্ মৌমাছি ৩০০০ মিশর 
ছাগল ৭৫০০ ইরান মোষ ২৫০০ সন্ধা উপত/ক৷ 
শুয়োর. ৭0090 তুরম্ক চমরী গাই ২৫০০ তিব্বত 
গরু ৬৪০০-৬২০০ তুরস্ক, গ্রীস পাত হাস ২৫০০ মধ্যপ্রাচ্য 
রেশম পতঙ্গ ৩৫০০ চীন মুরগী ২০০০ সিন্ধু উপজ্যক। 
লাম। ৩৫০০ পেরু হাতি ২০০০ সিন্ধু উপত্যকা 
গাধা ৩০০০ মিশর হাস ১৫০০ জাম্োন 
উট ৩০০০ রাশিয়া, বলগ।৷ 


সোঁদ আরব হরণ ১০০০ সাইবোরয়। 


প্রশ্ন থেকে যায় যে মাংস বা অন্য উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রাণীর পালন হয় নি 
কেন। যেমন জিরাফ বা জলহস্তী অপেক্ষাকৃত নিরীহ হলেও এ যাবং সম্পূর্ণ বন্য। 
সম্ভবত কোনও কোনও পশুকে বশে আনতে চেষ্টা করে আশানুর্প ফল পাওয়া 
যায় নি। মিশরীরা হারণ ও হায়ন পৃষতে চেয়ে হার মেনেছে । তিমি, সিঙ্ধু- 
ঘোটক ও শুশৃক মেধাবা প্রাণী, শোন। যায় সন্প্রাত যুস্তরাষ্ট্য গোপনে এই জাতীয় 
জল5র স্তন্যপায়ীদের বাভনন কাজে শিক্ষা দানের চেষ্টা হয়েছে, এমন কি 


৩৮ 


বনের পশু ঘরে 


ভিয়েখনামের বন্দরে নাকি অদৃশ্যগা্মী শুশুক বোমা রেখে এসেছে । এই প্রাণীটির 
আশ্চর্য বুদ্ধ ও শিক্ষা ক্ষমতা নিয়ে কিছু দিন আগে একটি গ্রাঁসদ্ধ উপন্যাস ও 
চলাচ্চন্র রচিত হয়েছিল৷ 

কথায় কথায় আমরা সে কাল থেকে এ কালে চলে এসৌছ, আমাদের আলোচা 
ছিল পশুপালনের আদ অধ্যায়টি। লক্ষাধক বছর আগেই শিকারী মানুষ 
পশুর দেহ থেকে খাদ্য ছাড়াও পেয়েছে শীতের আচ্ছাদন, অস্ত্রের উপকরণ হাড় 
ও শিং, নবপ্রস্তর যুগে আদায় করেছে রুক্ষ চামড়া বা বাকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট 
আরামদায়ক বস্তু ভেড়া ছাগলের লোম। বুনো ভেড়ার গায়ে কন্তু ছাগলের 
মত লোমই প্রধান, তার ফশকে ফণকে আসল পশম লুকিয়ে থাকে সৃষ্ষম আশের 
মত। পালিত মেষ চর্মে ক্রমশ এগুলি বেড়েছে, যে সব প্রাণীর পশম অপেক্ষাকৃত 
বেশী তাদের থেকে বংশপরম্পরায় বাচ্চা আদায় করে নিকৃষ্টদের কেটে খাওয়। 
হয়েছে-এ ভাবে একই প্রাণী যুগিয়েছে অন্ন ও বন্ত্র। অবশ্য পশম শিপ্প মেষ 
পালনের বেশ কিছু পরের কথা, যথাস্থানে তার আলোচন। হবে। এখানে 
আমর শুধু লক্ষ্য করছি এই নিবাচন নাতি প্রয়োগ করে মানুষ অনেক ক্ষেত্র 
প্রকতির উপর টেক্। দয়েছে, যে উপায়ে গরুর দুধ বেড়েছে সেই উপায়ে ভেড়ার 
পশমও বেড়েছে, খেতের শস্য; যেমন উন্নত হয়েছে তেমান খেশয়াড়ের পশুও । 
শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ কেবল নতুন নতুন প্রার্ণী বশে আনে নি, পশুর ঘাড়ে 
নতুন কাজ চাঁপয়ে নিজের জীবন সহজ করেছে. যেমন আরও পরে গাড় ও 
লালের. সঙ্গে জুতে--তাও পরবতী আলোচনার [বিষয় । পাঁলত পশুর [বাবধ 


সুবিধা 'বাঁচন্্র উপকাঁরত৷ মানুষের জীবনে ও চিন্তায় যে কত বড় বিপ্লব এনেছিল 
ত৷ সহজেই অনুমেয় । 


আজ কাষ ও পশুপালন অনেক মাঞিত, অনেক বৈজ্ঞানিক, 1কন্তু উন্নাতর 
পথে অগ্রগাত নবপ্রন্তর যুগের প্রথম দিকেই আরম্ত হয়েছে। এই প্রাথামক 
পদক্ষেপগুলি এ.বার আমর। সংক্ষেপে অনুসরণ কার। সংগ্রাহক থেকে উৎপাদকে 
পাঁরণতি এক 'দিনে হয় নি-আজও তা৷ অসম্পূর্ণ, নদী সমুদ্রে মাছ ধর৷ আজ 
প্রকাণ্ড ব্যাবস৷, শিকারের আনন্দে এখনও মানুষের রন্তু নেচে ওঠে, অবশ্য আহারের 
প্রয়োজনে তত। নয় যতটা বিহারের তাগিদে । কাষ ও পালন বদ্যা আয়ত্ত 
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হওয়ার পর পশু পাঁখ মাছ শিকার অবশ্য একেবারে বন্ধ হল না, "দন আনি 
দিন খাই, ভাগ্য-নির্ভরতার থেকে মুন্ত পাওয়। যায় নি হঠাং। বন্য আমিষ 
ভক্ষোর পাশাপাশি দেখা দিল গাহ-চ্থ্য মাংস, বীজ বাদাম মিষ্টি আলু ইত্যা্দর 
ভগড়ারে প্রথম দিকে আতারন্ত যোগ হল শুধু শস্যঙ্জাত খাদ্য ও দুধ, পরে ক্রমশ 
তারাই প্রধান হয়ে দশড়াল। নান৷ নবপ্রস্তর ঘখটিতে সংগ্রাহক বৃঁত্তর চিহ্ন প্রায় 
সমান লাঁক্ষত হয় কষ ও পশৃপোষণের পাশাপাঁশ । কখনও ফসল ভাল ন। 
হলে এই অবস্থায় অবশ্য অনাহার যাতনার আশঙ্ক। কমেছে । 

প্রথম দিকে এই ধরনের মিশ্র গৃহস্থালিই আমরা আশ করতে পাঁর। 
তেমান এও স্থাভাঁবক যে নবপ্রপ্তর বিপ্লবের ববর্তন সর্বত্র একই রাস্তা ধরে চলে নি। 
এই পার্থক্য ষেমন দেখ যায় হা1তয়ারে পান্রে শিশ্পে অলংকারে বা কবর প্রথায় 
তেমন লাঁক্ষত হয় আহার্য সংগ্রহে ও উৎপাদনে । পাঁশচম ও মধ্য য়োরোপে, ইউক্রেইন 
ও পাশ্চম চীনের স্থানে স্থানে অচ্ছায়ী কাঁষ বাঁ্ত দেখ যায়, আবার দেশান্তরে, 
যেমন ক্রাঁট দ্বীপে, প্রাচীনতম চাষবাসসীর৷ মোটামুটি গ্থায়ী। পশ্চিম ও মধ্য যোরোপের 
মধ্যে প্রথম দিকে গাহ্‌স্থ্য পশহ, শিকার ও শস্য উৎপাদনের বাভন্ন গুরুত্ব লক্ষ্য 
করা যায়। বাইবেলে বলেছে (জেনোসস ৪৬, ৩৪) মিশরীর। পশুপালকদের 
দু চক্ষে দেখতে পারত না, অবশ প্রহ্বৈজ্ঞানিক নাঁজরের সঙ্গে তা না মলতে পারে । 

সাধারণ ভাবে এই দুই ধারার জন্ম ক্ষেত্র মধ্যপ্রাচ্যে তাদের ক্রমাঁবকাশ চলল । 
প্রাণী ও উী্ভদ জগতে নতুন মতুন প্রজাতির বশীকরণ ও নিবণচনী প্রজনে হয়তে। 
অজ্রানতে তাদের থেকে উন্নত জাত সৃষ্টি ছাড়াও গ্রামবাসীরা নানা সমস্যার মুখে 
পড়েছে ও তাদের সমাধান করেছে । এই সাফল্যের মূল্য সম্পূর্ণ উপলান্ধি করতে 
হলে মনে রাখ৷ দরকার যে আজ আমাদের কাছে ঘ৷ স্বতঃসদ্ধ ঝা সহজ, সে কালের 
হাতে-খাঁড় বিদ্যায় তা ছিল সম্পূর্ণ নতুন ও অজ্ঞত, সুতরাং সামান্য অগ্রগাতও 
সম্ভব হয়েছে বেশ 1কছুটা নজর শান্ত, বুদ্ধ ও খুন্তর প্রয়োগে । পাঁলত পশুর 
কি করে কেবল খাদ্যের খোরাক থেকে শুরু করে নানা দিকে মানুষের সহায়, প্রায় 
উপকরণ হয়ে দীড়াল তা পরে দেখ৷ যাবে, আপাতত প্রথম কৃষকদের সমস্যাগুলির 
1দকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে । 

প্রধান সমসা। মাটি । ভূমির সংরক্ষণ ও যড়, সারের ব্যবহার ইত্যাদ প্রথম 
চাষীরা নিশ্চয় জানত না । তাদের 'খেত', যেমন জার্মোর মত গ্রামের আশেপাশে, 
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তোর হত ঝোপ জঙ্গল সাফ করে. কিছু গাছ কেটে; এই সব পাতা ডালপাল। 
শঁকয়ে গেলে ত৷ জাঁলয়ে 'দিয়েছে চাষীরা, ছাই থেকে উদ্ভিদের আবাঁশ্যক পুষ্টি 
পদার্থ নাইট্রোজেন. ফসফরাস, পটাসিয়াম ইত্যাদি জমেছে মাটিতে । তার পর 
তাদের বন্য পূর্বপুরুষরা কোন দূর অতাঁত কাল থেকে মার্টির নিচে আহাধ মূল ও বন্দ 
উদ্ধার করতে ষে চোখ লাঠি ব্যবহার করেছে ত৷ দিয়ে অপ্প একটু খড়ে বাঁজ বুনত, 
যেমন অনুমল্নত অণ্ুলে কোথাও কোথাও সে দিনও দেখা গিয়েছে । প্রথম ফসল ভাল 
হয়েছে, 'কন্তু তা মাটি থেকে অনেকট৷ খাদ্য নিয়ে নিয়েছে, সুতরাং পরে দেখতে 
দেখতে কমেছে ভূমর দান' অবশেষে জীর্ণ শীর্ণ চারায় বেশী কিছু ফলে নি। তখন 
ঘরের কাছাকাছি নতুন জাম সাফ করে শুরু হত চাষ। অবশেষে গ্রামের কাছে সব 
জাঁম ফাারয়ে গেলে কৃষকর৷ তাদের পাঁরবার নিয়ে তলাঁপ তলপা গুটিয়ে বোঁরয়ে 
পড়ত অন্য দিকে নতুন আবাদী ভূমির খোজে । এই রাঁতির নাম উদ্যান কষ, 
কৃষি বিদ্যা ছড়াতে নিশ্চয় তা কিছুট। সাহায্য করেছে। 

মাত৷ বসুদ্ধরার অকারুণ্যের কারণ সে দিনের চাষীর! বুঝতে পারে নি, কেন সে 
আগে যা দিয়েছে পরে তা দল না। কিন্তু এ দিকে তাদের অলক্ষ্যে পারিত্যন্ত 'রিন্ত 
ভূমি ধীরে ধীরে আবার উর্বর হয়ে উঠছে : গাছপালা গঞ্জাল, তাদের ঝরা পাতা ও 
ডাল পচে রেখে গেল ডীন্তদের খাদ্য, বাতাস ও বৃঁব্ও বয়ে আনল তার কিছ: কন, 
এ ভাবে ব্লমশ বেড়েছে সার-মাটির স্তর অবশেষে ২-২৫ বছরে কোনও কোনও 
জায়গায় ঝোপ গাছ বেড়ে জামর চেহার। হয়েছে আবার আগের মত তখন আবার 
কেটে পুঁড়য়ে চাষের উপযুস্ত করে নিলে ভাল ফসল ফলবে। এই 'কাটো ও 
পোড়াওঃ পদ্ধাত ব৷ 'আঁ্ুর চাষ? অনুশ্নত কী সম্প্রদায়ে আজও দেখ যায়, যেমন 
মালয়শিয়ার সাব। প্রদেশে | 

যথেষ্ট জমি থাকলে তা বেশ চলতে পারে, কিন্তু লোকসংখ্য।৷ যেড়ে গেলে 
1বপদ, সকলের পেট ভরাতে হলে ভূমি বেশী দন ফেলে রাখা চলে না। জোর 
করে তাড়াতাঁড় আবার চাষ আরম্ভ করে সমস] বাড়ে, এ কারণে অনেক নবপ্রস্তর 
গ্রাম শেষ পধনন্ত পারতান্ত হয়েছে । কিন্তু কোনও কোনও পল্লী কয়েক শতাব্দী 
স্থায়ী ছিল দেখ যায়, সেট। কি করে সম্ভব হয়ে থাকতে পারে তার কছুট। হীঙ্গত 
পাওয়া যায় যে সব সম্প্রদায় আধুনিক জগতে নবপ্রপ্তর কৃষ্টির স্তরেই রয়েছে তাদের 
দেখে । পালিত পশুর ও মানুষের মল যে মাঠে পড়লে তার আশেপাশে উবরত। 


৪১ 


সভ্যতার আগে 


বাড়ে আদি চাষাঁরা কোথাও কোথাও ত। লক্ষ্য করেছে এবং কাজে লাগিয়েছে । এ 
বন্ধু কি করে ফসলের পুষ্টি যোগাচ্ছে তা বুঝতে ন৷ পারলেও তারাই প্রথম সার 
আঁবক্কার করল। 

কাঁষর কাজে এক শ্রেণীর নতুন যন্ত্রপাতির দরকার হয়ে পড়ল । ঘষে শাণ 
দেওয়া পাথরের তোর হাতলযুস্ত কুড়ালের কথা আগে হয়েছে, তা দয়ে গাছ কেটে 
চাষের জন্য খোলা জায়গা তোর হত। বীজ বোনার মাটি খু'ড়তে প্রাথামক চোখা 
লাঠির উন্নাত হল তার গায়ে পাথর জুড়ে ভারী করে, অথব। ব্যবহার হল কোদালের 
মুখের মত উলটে। দিকে বাক! ডাল কেটে ঠেঁছে নিয়ে। তার পর এল পাথর, হাড় 
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চিত্র ৬। মাদি চামীদের উপকরণ। ক-_প্যালেসটাইনে প্রাপ্ত হাড় ও চকমকির তৈরি নাটুষীয় 
কাণ্ডে। খ-কাঠ ও চকমকির কান্ত (ফাইয়ম, মিশর )। গ-বীজ বোনার 
আগে মাটি খু'ড়তে দক্ষিণ আফ্রিকার খুশম্যানর1 এই ভার-বসানে! লাঠি ব্যবহার করে। 
ঘ-_গাছের ডাল থেকে তৈরি আর এক রকম প্রাথমিক কোদাল ( কাছন, মিশর )। 
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বা শিঙের ফল৷ যুস্ত কোদাল এবং তারই এক লম্বা বাটের সংস্করণ য৷ মাটি লে 
করা, আগাছা উপড়ে ফেলার কাজে লাগত। এই কোদাল অথবা বাকা দণ্ড 
লাঙলের মত মাটির ভিতর 'দয়ে টেনে নিয়েছে চাষী । ১৯৫৩-৫৫ সালে 
ইংল্যানডের কিউ উদ্যানে এই কোদাল দয় প্রাচীন জাতের গম চাষ কর! হয়েছিল, 
দেখা গেল তাতে হালক৷ মাটিরই কর্ষণ সম্ভব এবং গ্রাগাছা দূর করা. কঠিন, ফলে 
চারাগল ভাল বাড়ে নি। প্রাচীন খনন দণ্ড থেকে প্রকৃত লাঙল বিবর্তনের আরও 
বস্তুত আলোচন। পরে যথাস্থানে হবে । 

কষ আবিষ্কারের আগেই বুনো শস্য কাটতে আদম কাস্তে তোর হয়েছে । 
প্যালেস্টাইনের নাটুফীয়দের মধ্যপ্রস্তর ঘশটিতে আঁবষ্কার হয়েছে এমন উপকরণ-_ 
হাড়ের গায়ে লম্বা! খশজ কেটে তার মধ্যে আঠা দিয়ে বসানো৷ একের পর এক ছোট 
ছোট চকমাকর ফল। ( অণুশিল। ), সবটা মিলে যেন করাতের মুখ, শস্যতৃণ-সংশ্লিষ্ট 
সালকার ঘষায় পাথরের গা এখনও চকচকে । নবপ্রস্তর চাষীর শস্য কাটতে হাড় 
বা কাঠের সোঞা বাটে চকমাঁক পাথরের দীত বাঁসয়ে নিল, পরে কাস্তে অনেকটা 
আধুনিক রূপ নিয়েছে যখন চোয়ালের বাকা হাড় ঝ তার অনুকরণে কাঠ 'দয়ে বাট 
তোঁর হল। কাস্তের আরও এক ধাপ উন্নাত হল কাঠের হাতলে বাকা চাদের মত 
করে তোর একটি মাণ্র চকমাঁকর ফল৷ জুড়ে, আধু।নক লৌহ যন্ত্রটির সঙ্গে আকীতিতে 
তার বিশেষ পার্থক্য নেই । ফলা ও হাতল 'নিরে এক খণ্ডে সম্পূর্ণ কাস্তে পোড়৷ 
মাটি দিয়েও তার হয়েছে । শস্য ঘরে এনে তার থেকে খাদ্য প্রস্তুত প্যস্ত কাজে 
প্রয়োজনীয় পান্ত উপফরণও পোড়। মাটি, পাথর, কাঠ ইত্যাদ দয়ে গড়ে নিয়েছে 
গৃহস্থরা, ত৷ পরে দেখা যাণে। 

কাঁষকে উন্নাতর পথে এগিয়ে নিতে প্রকাতি আবার সাহায্য করল পাউরুটি 
তোরর উপযুন্ত গম দিয়ে এই জাতটিই এখনও গমচাবী দেশগুলিতে প্রধানত ফলিত 
হচ্ছে। পাঁরচিত যে গম, যব ও ভুট্রা দিয়ে চ্যাপটা গোল রুটি হয়েছে তাদের 
তুলনায় এই নতুন গমে গ্রুটেন নামক আঠার মত একটি বস্তু অনেক বেশী আছে। 
তাতে সুবধ। এই যে পাউরুটি তৌরতে ঈস্ট্‌ জীবাণুর সৃষ্ট আঙ্গারক গাসের বুদবুদ- 
গুল বোরয়ে যেতে পারে না, ময়দার দলাটি ফাপয়ে ফুঁলয়ে তার মাঝে মাঝে 


ধর। পড়ে থাকে, ফলে পাওয়া যায় হালকা 'ছিদ্রুবহুল এক রুটি যা আজ পাশ্চাত্য 
জগতের আবাঁশ্যক খাদ্য। 
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সে কালের চাষীরা এই উন্নত জাতটি কিকরে পেল তা৷ জবাবজ্ঞানীদের 
গোয়েন্দাগাঁরতে ধরা পড়েছে, সেই গ্প অনেকটা ভূট্রার জন্ম কাহর্নীরই মত। 
বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধানের সূত্রটি পেলেন কোষ কেন্দ্রে ংংশকাণকার বাহক ক্রোমোজোমের 
সংখ্যায়। যে দুই প্রজাতির বুনো গরম দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে কাঁষর সূচনা তার মধ্যে 
এমার এই ইতিহাসের নায়ক, তার কোষে ক্লোমোজোম সংখ্যা ২৮, কিন্তু পাউরুটির 
গমে ৪২, যা কোনও বনা গমে দেখা যায় নি। এই আঁতারস্ত চোদ্দটি কোথ। 
থেকে আসতে পারে তার খোঁজে অবশেষে সন্দেহ পড়ল একটি তৃণের উপর য৷ গম 
নয়-_ দুইয়ের মধ্যে শুধু মার প্রজাতির ভেদ নয়, গণের (67008) ভেদ। এই 
উঁন্তদটির চলাতি নাম ছাগমুখী ঘাস কারণ শিষ দেখে এ জন্তুটির শিং জোড়া মনে 
পড়ে, উত্তর ইরান, আফগানিষ্থান ইত্যাদি জায়গায় শীতল পাধত্য ভূমিতে তার 
বাস। কিন্তু এমার গমের এলাকায় আবহাওয়। আয়ও মৃদু, শীত কালে বৃষ্টি বেশী, 
গ্রীক উ্ণ ও শুষ্ধ। তবু, ীন্তদাবজ্ঞানীদের গবেষণ৷ অনুসায়ে এই দুই বিধী 
বিদেশীর মিলন হয়েছে যখন কাঁষ শিপ্প ছড়াতে ছড়াতে উত্তরে ছাগমুখীর শ্বাভাবক 
ভাঁমির কাছাকাঁছ এল । তখন তার বাঁজ হাওয়ায় উড়ে এসে পড়ল গমের খেতে ; 
তার থেকে গজাল আগাছা, বিজাতীয় সংযোগে ছাগমুখীর থেকে এমার পেল চৌদ্দটি 
ক্রোমোজোম, সৃষ্টি হণ এক বহুমূল্য সংকর (15071 )। 

প্রথম দিকে সম্ভবত সাবেক গমের ফাকে ফাকে এই নতুন জাতের চারাগু'ল 
ছল দুর্বল ও স্বপ্পায়ু, কিন্তু একদা একটি মতেজ প্রকারভেদ দেখা দল, গম কাটা 
হলে তার সঙ্গে এই নবাগত সংকরের বীঁজও কিছু মিশেছে । পরের বছর এমারের 
সঙ্গে এই বাঁজও 'কিছু অজানতে বোন। হয়েছে, সে বারে আরও বেশী ফলেছে 
অপারাচিত জাতটি, ক্রমে কোনও কোনও চাষীর নজ্জরে পড়েছে তা, তখন আলাদ। 
জমতে তার। চাষ করেছে তার । এর প্রেরণা যুগিয়েছে নতুন গমটির এক বিশেষ 
গুণ, তার দানার খোসা অপেক্ষাকৃত টিলে- সাবেক গমের ভূষ ছাড়াতে হত গরম 
করে অথবা নোড়া দিয়ে পিটিয়ে । সুতরাং নতুন গম রান্না করতে গু'হর্ণীদের 
পাঁরশ্রম বেচে গেল, খাওয়ার সময়ে ভূঁষর গুড়ো যে মুখে খোচ। দেয় না তাও 
সবাই লক্ষ্য করলে ৷ ছাগমুখীর বংশকাঁণকার থেকে এই গম আরও পেল আদ্র 
গ্রীত্য ও প্রথর শীত সাহঝুত।, ফলে ত৷ ছাড়িয়েছে উত্তর ইরান ও তুরপ্কে, দাক্ষিণ- 
পশ্চিম য়োরোপ ও দাক্ষণ রাঁশয়ায় ও পরে উত্তর য়োরোপ ও মধ্য এশিয়ায় । 
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তৃতীয় গুণ অবশ্য ত৷ দিয়ে নতুন খাদ্য পাউরুটি বানানো চলে । তার কৌশলটি 
নিশ্চয় প্রথমে জানা ছিল না--মাকাস্মক আবঙ্কার। কি করে তা ঘটল ত। 
কল্পনার বিষয় । এখন পাউবুটি বানাতে ময়দার সঙ্গে পাঁরমাণ মত ঈস্ট মেশানে। 
হয়, কিন্তু কছু বুনে। ঈস্ট সর্বত্র অদৃশ্য রূপে বাতাসে ভাসছে । হয়তো সে কালে 
একদা কোনও রখধুনী এই গমের গুড়ো মেখোঁছল রোজকার রুটি ,বানাবে বলে, 
তার পর ভুল করে দলাটা ফেলে রেখেছে । তার সঙ্গে মিশোছল বাতাসের ঈম্ট 
কিছু, গরম জায়গায় থেকে দু এক দিনে দলাটা ফুলে উঠল । পরে তা দেখে 
গৃহকর্ী ভাবল হয়তো জানসটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তবু সে'কে ফেলল । 'ীবস্থায় 
আরও বেড়েছে উনন থেকে যখন বার হল হালকা মনোহর পাউরুটি, খেয়ে দেখা 
গেল মামুলী রুটির চেয়ে ত৷ অনেক সুগ্বাদু। এর পরে শিখতে দের হল না? 
করে মাথা ময়দা আরও তাড়াতাঁড় ফুঁলয়ে তোল। যায়; সে'কার আগে গৃহিণী 
বুদবুদ্ভর। দলার থেকে বাড়ন্ত ঘন ঈস্ট সহ কিছুট। তুলে রেখে পরের বার ময়দার 
সঙ্গে তা মেশাল, ঠিক সা'জ। "দিয়ে দই পাতার মত। বাজারে ঈস্ট বুক্ত হওয়ার 
আগে সর্ব এই উপায়ে পাউরুটি €তাঁর হয়েছে । এখনও বাঁড়তে অনেকে তাই 
করে। পাউরুটির গম এ যাবৎ প্রায় ৬০০০ 1বাঁস প্রাচীন ঘণটিতে আ'বঞ্কার হয়েছে. 
তারও আগে জন্ম হয়ে থাকতে পারে তার। 

গমের মত যবের সংকরণের কোনও নাঁজর নেই, কিন্তু ক্রমশ তারও উন্লাতি 
হয়েছে। আদিম কীষজাত যবের ছিল দুই সার দানা. পরে ছয় সার হয়ে 
উৎপাদন অনেক বাড়ল ; আগে তার খোসা ছিল শস্ত করে আটা, পরব্তাঁ 
প্রকারভেদে ত৷ ছাড়ানে। অনেক সহজ হল। কয়েক শতাব্দীর চাষে যবের বৌচন্নয 
ও জলবায়ু সাহফুত। বেড়েছে, এখন উত্তর নরোএ থেকে সাহারার প্রান্ত দেশ 
পর্যন্ত তা ফলে। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রকার কোনও কোনও অঞ্চলে যব এখনও এক 
প্রধান ফসল, য়োরোপ ও উত্তর আমেরিকায় তা আধকাংশে ব্যবহার হয় বয়ার 
বানাতে । 

এই বিয়ারই মানুষের প্রথম মাদক পানীয় । তাও ঈস্ট জীবাণুর দান, তার 
ক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় আলকহল । গম ও যব পেয়ে আদি কৃষিবাসীদের ঘরে নান। 
নতুন খাদা তোর হয়েছে; হয়তে। শস্য সে'কে গুড়ো করেছে তারা. তার থেকে 
[পিঠে রুটি, অথব। গরম জল ব৷ দুধ মাঁশয়ে পারজের মত কিছু । শুধু জল দিয়ে 


8৫ 


সভ্যতার আগে 


ফুটিয়ে হতে পারে পানের উপযুস্ত মাড়, তা পড়ে থাকলে স্বাভাবিক ঈস্টের ক্রিয়ায় 
গেঁজে গিয়ে হবে মাদক পানীয় । সুতরাং এই আদ মাদকের আ'বঙ্কার সহজেই 
হয়েছে, তখন তাও সাঁন্ধত (16110611050 ) হয়েছে ঘরে ঘরে, আহারের সঙ্গে 
যব থেকে তোর বিয়ার শুধু তৃষা মেটায় ন, এক আঁভনব রাঁঙুন জগতের দুয়ার 
খুলে দিয়ে মন মাতিয়েছে। আগুবীক্ষণক অদৃশ্য এক জীব অজ্ঞাতসারে 
মানুষের সহায় হয়ে এক হাতে দিয়েছে রুটি আর এক হাতে সুরা, যেন বলছে 
মানুষ শুধু রুটি খেয়ে বাচে না। তার ঘরে প্রথম পাঁলত জীবাণু ঈস্ট, এখন 
অবশ্য নানা উদ্দেশ্যে ব্যাকৃটারয়া, ছত্রাক ইত্যাঁদ 'বাভন্ন ক্ুদ্রাতিক্ষু্র জীব 
কাজে লাগানো হয়, যেমন পোঁনাঁসাঁলন জাতীয় ওষুধ বানাতে । 
ইতিহাসের উষাতেই দেখা যায় ?মশর ও ইরাকে বিয়ার তোর হচ্ছিল। 
মিশরী পুরাণে বিয়ারের ক্ষমতা সম্বন্ধে একটি মজার গপ্প আছে। সে কালে এক 
[সংহমুখী মানুষখাকী মেয়ে, নাম সেখমেৎ, মহা উৎপাত আরম্ভ করেছিল-_তার বাব 
আর কেউ নয়, দেবাদিদেব রা । যাঁদও তারই প্ররোচনায় সেখমেৎ এই মারণন্রত 
নয়োছিল তবু রক্তের নদী যখন বয়ে গেল তথন বাপের মন গলল, কিন্তু মেয়েকে 
আর থামানে। গেল না। অবশেষে অনেক ভেবে উন্মাদনীকে বশ বানাবার এক 
বুদ্ধ বার করল রা। তার আদেশে দেবতার যব ভেঙে বানালে ৭০০০ কলাস 
বিয়ার, তার পর তার সঙ্গে মেশানে৷ হল এক মাদক মূলের রস। সেই রন্তলাল 
'মাশ্রত পানীয়টি ঢেলে দেওয়া হল মাটিতে, সেথমেং এসে মানুষের দন্ত মনে করে 
পরমানন্দে তা চেটে চেটে খেলে, তার পর ঝাঁময়ে পড়ল । তখন বাবার ডাকে 
লক্ষ্মী মেয়ের সে আবার তার কাছে ফিরে গেল। যে বিয়ার শুরু মন মাতায় না, 
এমন বিপদ থেকে ন্লাণ করে তার প্রাত পক্ষপাতিত্ব স্বাভাবিক । 

আজ থেকে ৫০০০ বছর আগেই য়োরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব সমাজে মদ 
মাদরা অবশ্য-প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়য়েছে এবং বািবধ আচার অনুষ্ঠানে তার 
ব্যবহারের জন্য নানা আকৃতির ঘট ঘটি গেলাস ছণকনি ইত্যাদি গড়। হয়েছে। 
এখনও পৌরাণক সমাজে এর মূল্য হয়তে। রুটির চেয়ে কম নয়-_জ্যামীবয়ার আঁধ- 
বাসীদের মধ্যে নৃবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে তারা বরং প্রাত বছরই আধপেট। খেয়ে 
থাকবে, তবু বিয়ারের জন্য নিদিষ্ট শস্যের গায়ে হাত দেবে না । বর্তমান 
জগতের যে সব সম্প্রদায় নবপ্রস্তর শ্তরেই আছে তাদের সমাজে এমনি কোনও ন৷ 


5৬ 


বনের পশু ঘরে 


কোনও সাঙ্ধত পানীয়ের ব্যবহার আছে, চাল, মধু, আখ, তাল বস ইত্যাদি কোনও 
উপযুক্ত স্থানীয় উপাদান থেকে তা তোর । মধ্যপ্রাচ্যে মানুষ ৪০০০ 'বাঁসর পরে 
মাঁদরাও বানিয়েছে এবং তদুদ্দেশ্যে আঙুর ফলিয়েছে, সুমেরের প্রথম দেবতাদের 
তোষণে উৎসর্গ করা হত সুরা । গ্রসঙ্গ ক্রমে আমর অবশ্য আমাদের আলোচ্য 
কাল থেকে অনেক দূরে সরে এসোছি। | 

জল বিনা মানুষের অবশ্য কোনও দিনই চলে 'ন, কিন্তু নবপ্রপ্তর যুগে এই 
প্রয়োজন যে অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছিল তা সহজেই অনুমেয় । মাটির থর বানাতে, 
পান্ন উপকরণ গড়তে, নিজে খেতে ও ঘরের পশুকে খাওয়াতে, রান্না ও ঘরকন্নার 
যাবতীয় কাঞ্জে তে। জল দরকারই. কিন্তু সবচেয়ে বেশী দরকার খেতের তৃষ। মেটাতে । 
আজও সভ্য দেশে দেশে কোন বছর কেমন ফসল হবে তার অনেকট। 
ভাগ্যের হাতে. কৃষক চেয়ে থাকে মাকাশের দিকে, যাঁদও কৃত্রিম সেচের বাবহারে এই 
ানর্ভরত। কমেছে । নবপ্রস্তর চাষীর প্রথমে অবশ। সেচ জানত না, কিন্তু তাও 
তাদেরই আঁবক্কার। এর ফনে জর উরতা অনেকটা বাড়ল, জনরবাদ্ধর সমস]। 
মেটাতে তা খুবই সময়োপযোগী হয়েছে । অনেক ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম চাষী 
গ্রামগঁন নদী বর্ণা ঝোরাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, কিন্তু বসুহ্ধরার এই অঞ্চল 
খুব সুঙ্জল৷ নয়, গ্রামের আকৃতি ও লোকসংখ্য। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা অবশ্য 
কঠিন হয়ে উচঠোছল । 

সেচ আবিষ্কার অনেকটা আকাঁম্মক। যার। নদী বা ছোট ছোট জলধারার 
ধারে নিচু জাঁমতে বাস৷ বেধেছে তারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে যে যে সব জায়গা 
বানের জলে ভিজে যায় সেখানে ফসল ভাল ফলে--যাঁদও জলের সঙ্গে পালর সারও 
যে মাটি উর্বর করেছে ত৷ প্রথমে তাদের জানা ছিল না। তখন মাটি কেটে পথ 
করে তারা জল নিয়ে এল যেখানে যেখানে তা পৌছায় না। নদী যাদ ছোট হয় 
তবে হয়তো এ ভাবে জল সারয়ে নিতে নিতে তা নেমে গিয়েছে খেতের চেয়ে নিচু 
স্তরে, তখন 'কিছুট। এগিয়ে ম্রোতের মুখে ছোট খাটে। বাধ তোর করে দিলে জল 
আবার বাড়বে এবং প্রণালীর পথে নাঠে গিয়ে পড়বে । এই ধরনের সহজ সেচ 
৫৫০০ বাসিতেই কাজে লাগানো হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের এমন এমন জায়গায় যেখানে 
বৃষ্টি কম বা আনাশ্চত। উদাহরণ দেখা যায় ইরানে জাগ্রস 'গারমালার নিচে 
খুঁজন্তান এলাকায়, সেখানে প্রাচীন চাষবাসী গ্রামের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে মজা 


৪৭ 


সভাতার আগে 


নদীর এত দূরে দূরে ষে অন্তত প্রাথীমক সেচ ব্যতীত কৃষি সম্ভব হতে পারে ন।। 
এই কাজে দক্ষত। বাড়তে বাড়তে গ্রামগঁলি ছড়াল টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর 
দিকে । নবপ্রস্তর চাষীদের পক্ষে খাত কেটে জলের পথ করা কঠিন ছিল ন।, 
পাথুরে কোদাল দিয়ে মাটি ঢিলে করে তা ঝুাঁড়তে তুলে সাঁরয়ে নিয়েছে গ্রামবাসীরা । 
এই খাত কাটা বাধ তোর করা ইত্যাদতে যে সাম্প্রদায়ক সহযোগিতা দরকার 
হয়েছে তা ক্রমশ বেড়েছে, যথাস্থানে তার আলোচনা হবে। 


৪8৮ 


8৪। কাদা গ্লুট়িয় গাথর 


নবপ্রস্তর বিপ্লবের প্রথম দিকে অন্য যে প্রধান আঁবজ্কার মানুষের জীবন অনেক 
সহজ ও সমৃদ্ধ করেছে ত হল পোড়। মাটির পান্ন। ভূগর্ভে 'বিস্মৃতর অন্ধকারে 
নিমাজ্জত সামান্য খোলামকুচি আজ পুরাতত্বের অন্বেষণে মণ্ত ঝড় সহায়। এক খণ্ড 
ভাওকে সাক্ষী করে প্রত্াবং গড়ে তোলেন পুরাকালের চিন্র। এই মৃধীশপ্প নব- 
প্রস্তর সমাজের সাধারণ ও প্রায় সবজনীন বৌঁশষ্ট্য, যাঁদও কোথাও কোথাও কষ 
ও পশুপালনের আগেই তা দেখা দিয়েছে, যথা কানয়াতে অথবা মধ্যপ্রস্তর 
ডেনমার্কে। আজ থেকে প্রায় ২৭,০০০ বছর আগে চেকোম্পোভাকিয়ার দল্নি 
ভেম্তোনংসে ঘণটির আঁধবাসীরা ভাও না বানালেও মাটি পুঁড়য়ে শস্ত করার রহস্য 
শিখেছে, তার সাক্ষী পবরূপ রয়েছে ছোট ছোট পশু মৃতি। জাপানে ১০,০০০ বছর 
প্রাচীন পোড়। মৃন্ময় পাত্র পাওয়া গিয়েছে । পক্ষান্তরে কাঁষ ও পালনের পাথকৃং 
জার্মোতে যাঁদও মনোরম পাথর বাটি গড়া হয়েছে, মৃংপান্রের নাঁজর প্রায় নেই, 
এবং আর এক সুপ্রাচীন ও সুগ্রাসদ্ধ ঘটি জেরিকোতেও দুই সহমতরীধক বছর পরে 
তার আবির্ভাব। কীঁষবাসী পেরুতে বেশ কিছু কাল লাউয়ের খোলস পানের কাজ 
করেছে। এ ধরনের সাক্ষ্য এই সাধারণ ধারণার পরিপন্থী যে কাঁষর পরে চ্ছায়ী 
গৃহচ্ছ ঘরে শস্য জাময়ে রাখবার ও তা রশধবার উপযুস্ত ভা্ডের তাগিদে মেয়েরা 
আবল্বে মুাশস্প আববন্কার করে। 

মাটি সর্বত্র আছে হাতের কাছে, তা 'দিয়ে সন্তায় ও সহজে নানা আকার 
আকৃতির বন্তু গড়া যায়, যেমন ভাও শ্রেণীর মধ্যে জল খাওয়ার খর থেকে শস্য 
মজুত রাখবার প্রকাণ্ড জাল! পর্যস্ত। পোড়া মাটির আগে রোদে শুকানো কীচ। 
মাটির পান্র ব্যবহার হয়েছে এবং সম্ভবত কখনও কখনও ঝুঁড়র গায়েও মাটি লেপে 
নেওয়।৷ হয়েছে জল বরার পথ বন্ধ করতে। ঠিক কবে কোথায় এবং কিকরে 
পাক৷ মৃংপান্রের রহস্যটি মানুষের কাছে প্রথম ধর! পড়ে ত৷ জান৷ নেই। মাটি 
পুঁড়য়ে পান্ন বানাবার সর্বাগ্র উদ্যোগ মধাপ্রাচ্যে কোথাও নিদিষ্ট করা যায় নি, 
তবে সাধারণ ভাবে সেই অঞ্চলে তার চিহ্ন মেলে ৭০০০ বাসি নাগাদ । 


সভ্যতার আগে 


আবিষ্কারের স্থান কালের চেয়ে কিকরে ত৷ ঘটল তাই বেশী আগ্রহজনক। 
হয়তো কেউ লক্ষ্য করেছে যে মাটির উনন পুড়ে পুড়ে ক্রমশ কঠিন হচ্ছে; অথবা 
মাটি-লেপা ঝাড় কোনও রকমে রান্নার আগুনে পড়েছে, পাঁচিকা দেখল মাটির রং 
ও কাঠিন্যে এক আশ্চর্য আঁবশ্থাস্য রৃপাস্তর। 'কানয়াতে আঁন্তম পররাপ্রস্তর আমলের 
যে পোড়া মাটির খণ্ড পাওয়া গিয়েছে তা. এই রকম সন্ভাবনারই নির্দেশ দেয়, 
খণ্গুলর গায়ে ঝৃঁড়র বোন। দাগ স্পষ্ট । এই ধরনের আকাস্মক আবিষ্কার লোক 
মুখে সহজেই ছড়াবে, আবার একাধিক ক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে ঘটে থাকাও শ্বাস্ভাঁবক 
_আমোরিক। মহাদেশে ত৷ প্রায় সুনিশ্চত। 

মান্তকা শিপ্প শিখে মানুষের মুখ সুবধা ও আনন্দ আমরা সহজেই অনুমান 
করতে পাঁর। এর আগে কাচা মাটির পান্র ব্যবহার করতে গিয়ে সে নান। অসুবিধা 
ভোগ করেছে-ত৷ সহজে ফেটে বা ভেঙে যায়, জল লাগলে গলে যায়, গরম করলে 
টেকে না। কিন্তু পোড়া ভাণ্ড অত সহজে ভাঙে না, ফাটলেও এই সম্ভ। বন্ধু 
ফেলে দেওয়া চলে। গরম ও যবঞ্জাত খাদ প্রস্তুত করতে এমন পাত্রের প্রয়োজনীয়ত। 
বেড়োছিল যাতে তরল নিস রাখা যায়। পোড়া মাটির ভাণ্ডে রান্না করা, ত৷ 
মেজে পাঁরষ্কার কর। চলত । তাতে খাদ্য ঢেকে রাখলে তা মাছ ও অন্যান্য পোকার 
থেকে নিরাপদ, ঝাঁড়তে শসা জম রাখলে ইদুর তা কেটে ফেলতে পারে, কিন্তু 
তার দণত হাড় কলাঁস ফ:টো৷ করতে অক্ষম । সব দিক দিয়ে পারচ্ছন্নতা অনেক 
ঝাড়ল। মাটির বাসন পন্ন থেকে লোকে যে সুখ সুবিধা পেয়েছে তার জন্য মৃৎ- 
[শল্পীদের প্রাত 1বস্ময়মাশ্রত সম্্রমও স্বাভাবিক, হয়তো তারই চিহ্ন আমরা দেখতে 
পাই কয়েক হাজার বছর পরে আদ এীতহ1সক কালের আচার এতহ্যে। মশরে 
সবকিছুর শ্রষ্ট। খুনুম দেব 1ছল কুমোর, মেসোপটোময়ার আরুরু দেবী মানুষ 
বানিয়েছে মাটি থেকে। তার সঙ্গে মেলে বাইবেলের ভীন্ত *আমর৷ মাটি, তুমি 
কুম্তকার” । 

প্রথম আঁবষ্কারের সময় থেকে মাটির রূপাস্তরও অলৌকিক মতন হয়েছে। 
এ যেন যাদু বলে কাদার থেকে পাথর সৃষ্টি। যাদুর ধারণা আরও দৃঢ় হল এ 
ম্যাটমেটে কালে। রং গাগুনের ছোয়ায় কেমন তারই মত লোছহিতাভ হয়ে উঠল তা৷ 
দেখে। সে কালের ভাবুক লোকের মনে এর থেকে হয়তে। দার্শনিক ব৷ বৈজ্ঞানিক 
প্রশ্নও জেগেছে বন্ধুর রূপ ভেদ ও স্বীয় চাঁন সন্বন্ধে। এই রূপান্তরে ও পোড়। 
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মাটির সামগ্রী সৃজনে আছে প্রকৃত বিজ্ঞানের ক্রিয়া, বাঁদও তার রাসায়ীনক মূলনীতি 
আমরা 'শিখোঁছ বহু হাজার বছর পরে । . মাটি নানা রকম, কুমোরের পছন্দ আঠালো 
মাটি, ত৷ প্রধানত হল আযালমানয়াম [সালকেট এবং তার সঙ্গে সংযুন্ত জল (কেলাস 
জল)। অতীরম্ত জল 'মাঁশয়ে কাদ৷ বানয়ে এই পদার্থটিকে যেমন খুঁশ রূপ 
দেওয়। চলে । আবার গরম করলে ৪৫০ ও ৭০০ ভাগ্র সেনটিগ্রেডের মধ্যে যুন্ 
জল বোঁরয়ে গিয়ে এক কঠিন বস্তুর সৃষ্টি হয়, ৬০০ 'ডাগ্রর কাছাকাছি তাপ তুলতে 
পারলে মাটি ঘন হয়, তার ছিদ্রু বন্ধ হয়, তাতে জিনিসরির উৎকর্ষ বাড়ে । 

প্রাচীন কুস্তকাররা এত গুড় তথ্য না জানলেও আঁভজ্ঞতার থেকে তার! 
নানা কল। কৌশল শিখেছে। মাটির খেলনা বা পুতুলের তুলনায় পান্র বানাতে 
অনেক বেশী জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন। ত৷ অর্জন করতে হয়েছে বহু ব্যর্থ চেষ্টা 
ও পরীক্ষার পাঠশালায় । প্রথম কথা, দেখ। গেল ভিজে পান্রটি সরাসাঁর চুলায় রাখলে 
ত৷ ফেটে চৌঁচর হয়, আগে ধাঁরে ধীরে রোদে শুকিয়ে নিলে ফাটে না। খড়বা 
অন্যান্য ডীপ্তজ্জ বস্তু অথব৷ বালি, পাথর কণ৷ মিশিয়ে নিলেও যে ফাটার আশঙ্কা 
কমে, উপযুন্ত মাটি বেছে নিয়ে তা ভাল করে ধুয়ে এবং মাঁশয়ে ন। নিলে যে রুক্ষ 
ভঙ্গুর পান্নু সৃষ্টি হয় তাও ক্লমশ শিখেছে কর্মীরা । প্রথমে অবশ্য খোল। আগুনে 
পান্ন পোড়ানে। হয়েছে কিন্তু বুঝতে দৌঁর হয় নি যে ঢাকা চুলায় বস্তুটি আরও 
শন্ত ও উৎকৃষ্ট হয়-তার কারণ অবশ্য ভিতরে হাওয়ার তাপ-সামা। প্রায়ই 
আগুন জ্াল। হয়েছে ছোট গাছপাল। দিয়ে, তার পর তা বাঁচয়ে রাখতে ঘাস বা 
গোবর ফেল। হয়েছে- কোনও কোনও প্রাচীন সমাজে এই পদ্ধাত এখনও চলে। 

পানের সবাঙ্গীণ সমত। এক আবাঁশ্যক বৈশিষ্ট্য, কুমোরের চাকে ত। বজায় রাখ। 
অনেক সহজ, 'কিস্তু ত। আবিষ্কার হতে প্রায় ৪০০০ বছর কেটে গেল। তার আগে 
দুখানি হাতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর, ঘট ঘটি বাটির বিকীত এঁড়য়ে 'বাভন্ন অংশে 
সমতা অক্ষুপ্ন রাখ নিশ্চয় সহজ হয় নি। অবশ্য প্রথম ?দকে লক্ষ্য ছিল কাধ- 
কাঁরতা। পরে ক্রমশ সৌন্দর্যের মূল্যবোধ জাগল, তখন কাজটা হল কারুশপ্প। 
মাটির ছোট থাটে। উপাদান অনেকাংশে বস্তুর গুণ ও রূপ নরধারণ করে, সুতরাং 
জানতে হয়েছে তার কোন অংশ বেছে বাদ দলে বা তাতে নতুন কোন পদার্থ যোগ 
করলে কাজ স্হজ হয়, জিনিস ভাল হয়। 'বাঁভন্ন শ্রেণীর মাটি থেকে তোর পানের 
রং পৃথক হতে পাঃর। বাইরের ঘরোয়া উপাদান 'মাঁশয়েও নতুন রং আন বায়, 
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যেমন পশুর মল বা ছাই থেকে মনোরম ধূসর বর্ণ। তা ছাড়া আগুন জালতে কি 
জালানি ব্যবহার হল, তার সঙ্গে বাতাস কতটা মিশল, তাপ কতটা উঠল ইত্যাঁদরও 
প্রভাব আছে রঙের উপর, যথা বাতাস বাঁড়য়ে লাল, তা প্রায় বন্ধ করে কালো। 
লাল যং আরও আন। যায় এমন মাটি দিয়ে পান্র গড়ে বাতে লোহাযুস্ত পদার্থের 
অনুপাত বেশী অথবা সাধারণ মাটির পান্রে পোড়াবার আগে ত৷ মাখিয়ে নিয়ে। 
[বভিন্ন মাটি গুলে এই উপায়ে নানা রঙের নকশা ও ছবিও ফুটিয়ে তোলা যায় 
পোড়। পান্নের গায়ে । এ সব কাজে বেশ কিছুটা 'শপ্প প্রবৃত্ত ও কল্পন। দৃষ্টির 
সহযোগ দরকার. কারণ চিন্নত পান্নের চেহারা পোড়াবার আগে ও পরে সম্পর্ণ 
আলাদা, সৃষ্টি কালে শিপ্পীকে মানস চক্ষে দেখতে হয়েছে পরবর্তী রূপাঁট। অবশ্য 
পোড়া পান্রাটকেও রং দিয়ে অলংকৃত কর৷ যায়. প্রথমে রাঁঙন গোঁরমাঁটির এলোমেলো 
ছোপে তার শুরু হয়েছে, ক্রমে দেখা 'দিয়েছে মনোরম নকশ। ও ছবি। আদিতম 
প্রাকৃতিক দৃশ্যের এক নমুন। দেখা যায় ইরাকের টেপে গাউরা ঘশাঁটতে উদ্ধত এক 
কলাঁসর গায়ে, পাহাড় নদী (সম্ভবত ইউফ্রেটিস) ও পালিত পশু রূপাঁয়ত এই 
দৃশ্যে। পানের গঠনে ও বর্ণ বোচন্র্যে সবাঙ্গীণ উন্নাত অবশ্য লক্ষিত হয় চাক 
আবিষ্কারের পর মিশর, মেসোপটোময়া ও গিম্ধু তারের আদ এাতহাসিক 
শহরগুঁলতে । 

গঠন যথার্থ না হলে বর্ণ বোচত্র সত্তেও পাত্রের সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণ হয় ন।, 
ঘট ঘটি সব মাটি হয়ে যায়, আবার আকৃতিতে মৌলিক কপ্পনার খেল দৌখিয়ে 
ম্যাটমেটে ঘটকেও চিন্তাকর্কক করে তোল৷ যায়। আঁদ এীতহাঁসক চীনের ঘট 
আজ্র লাখ লাখ টাকায় কেন৷ বেচ৷ হয়, তাদের প্রধান আকর্ষণ গঠন সোন্দর্য। শুধু 
মাটির নয়, অন্যান্য পান্রেও সমতা ও পারিপ্রোক্ষিতের প্রাত দৃষ্টি রেখে নব নব রূপ 
সৃষ্টি আজ এক মন্ত শিল্প, তার জন্য বহু যন্ত্র উপকরণও আছে। সেই সাবেক 
দিনে মানুষকে প্রধানত নিজের হাতের উপর নির্ভর করতে হলেও তারই মধ্যে মাথা 
খাটিয়ে সে কাঞ্জ সহঞ্জ করে নিয়েছে । ছোট খাটো। অথব। চ্যাপট। ধরনের পান্নু 
অবশ্য হাতে অনায়াসে গড়া যায়, কখনও বা কুম্তকার আগে লাউয়ের অর্ধাংশের বা 
ঝুঁড়র গায়ে কাদ। লেপে শুকিয়ে নিয়েছে, পরে পোড়াবার আগে ভিতরের বন্ধুটি বার 
করে ফেলেছে। কিন্তু ঘটি বা কলাঁস জাতীয় আধার গড়া৷ এত সহজ হয় নি, 
সে ক্ষেত্রে নিচের অংশটি এ উপায়ে বানয়ে নিয়ে সরু করে টান। কাদা তার উপর 
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পাকিয়ে পাকিয়ে বাঁসয়েছে, অথবা সরু সরু কানা আলাদ। তোর করে একের পর এক 
জুড়েছে। 

কাজটি খুব সহজ নয়, কারণ কানাগঁলর পাঁরাঁধ ক্রমশ ছোট হবে, প্রত্যেকটি 
ঠিক মাপ মত বানাতে হয়েছে, সেগুলি বসাবার আগে থেয়াল রাখা দরকার যেন 
শুঁকয়ে না যায়, পরে অপেক্ষ। কর! যাতে কিছুটা শুকিয়ে নিচের অংশকে ভাল করে 
ধরে। এমান করে ধাপে ধাপে কাঞ্জ এগয়েছে, হয়তে৷ কয়েক দিন কেটে গিয়েছে 
একটি ঘটি সম্পূর্ণ করতে। তার পর পোড়াবার আগে পান্ন শুকিয়ে কুন্তকার তার 
গা চে'ছে মসৃণ করেছে এবং প্রায়ই নু'ড় জাতীয় গোল কিছু অথব। বাল দিয়ে ঘষে 
পালিশ এনেছে যাতে সূক্ষ্ম ছিদ্র কমে যায়, কখনও বা মাহ মাটি জলে মাঁশয়ে 
লেপে 'দয়েছে গায়ে, পুড়ে শন্ত ও মসৃণ হয়েছে তা। এত যত্র ও ধের্ষের কাজ 
সম্ভবত প্রথম দিকে মেয়েদের হাতে ছিল, তাদের আঙুলের ছাপও পাওয়া গিয়েছে 
আদিতম কিছু মৃৎপান্রের গায়ে। হয়তো ঘরের গৃহিণীর। ময়দার দল! থেকে যেমন 
বাট বানয়েছে, তেমনি সুদক্ষ হাতে বাড়ির উঠনে কাদারও রূপ দিয়েছে, শুধু চাক 
ছাড়। প্রয়োজনীয় সৰ উপকরণ তাদের রান। ঘরেই 'ছিল-_ শস্য ব৷ রুটি সে“কার চুল। 
কাঠের বেলুন, পাথরের ছুঁর, লেপনের জন্য হাড়ের চওড়া পাত। পরে শিস্পাট 
পূরুষ কুন্তকার শ্রেণীর হাতে গিয়েছে, যেমন এখন তারাই চাক চালায় । 

মৃখশপ্পের আগে -কিছু বানাতে প্রধান উপাদান ছিল পাথর হাড় কাঠ। এই 
সব কঠিন পদার্থ কষ্ট করে কেটে ঘষে প্রয়োজন মেটাতে হয়েছে । কিন্তু এক তাল 
কাদার থেকে নমনীয় আর কি হতে পারে-_ত। মানুষের সম্পূর্ণ অধীন। অথচ এমন 
[জানস হাতে পেয়ে সে নতুন পরীক্ষা ও 
উদভাবনের খেয়ালে মেতে ওঠেনি, প্রাথমিক 
পান্তগুলিতে আমরা দৌখ পূরবতাঁ কোনও 
আধারের স্পষ্ট ছাপ-_ এখানে ছাপ শব্দটি 
প্রায় আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার কর৷ চলে । 
এর আগে মানুষ পশু দেহের স্ছলী ব৷ 
চামড়া, লাউয়ের খোসা, ঝুঁড় এবং 
নিজেরই খুঁল ব্যবহার করেছে জানিস 





জজ শু 
বা 
৮৯৯ 
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স্যর 


চিত্র ৭। কিনিয়াতে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র, গায়ে 
রাখতে, প্রথম দকের অনেক মৃৎপান্রে ঝুড়ির অনুকরণে দাগ কাট! । 


৬৩ 


ল্গভ্যতার আগে 


এদের কোনও কোনওটির আকৃতির অনুকরণ দেখ যায়, তলাটা সর্বদাই 
গোল, এমন কি সাদৃশ্য বোঝাতে কখনও কখনও পানের গায়ে চামড়ার সেলাই 
বা ঝুঁড়র বোনা-নকশ। এ'কে বা খুদে দেওয়া হয়েছে, যেমন 'কানয়াতে। 
মৃৎপান্রের কানার ঠিক নিচে ত। ঘিরে খোদাই করা বিন্দুর সার, দেখে মনে হয় 
চামড়ার থাঁলর মুখ বন্ধ করতে যে ত৷ ঘরে ফুটে। করে তার মধ্যে সরু চামড়ার ফালি 
পরানে৷ হত, এ যেন সেই ছিদ্রুগুলির অনুকরণ । মেয়েরা গ্বভাবত সনাতন ও 
প্রচীলতের অনুসরণ করে বলে এর থেকেও সন্দেহ হয় যে প্রথম দিকে মাটির কাজ 
তারাই করেছে। আজ আমর৷ অনেক ভাধুনিক তৈরী জিনসের পারকপ্পনায় 
পুরনোর ছাপ দেখতে পাই, কিন্তু ত৷ ফ্যাশানের তাগদে বা [শস্পীর খেয়ালে লচ্ছায় 
ধার করা। প্রথম মৃ্কর্মীর৷ পারিচিতের অনুকরণ করেছে তার বাইরে কিছু ভাবতে 
পারে নি বলে। কিন্তু ক্রমে নানা নবপ্রস্তর সমাজে ঘটাশিস্পীদের কপ্পন৷ পাখ৷ 
মেলেছে, মুস্ত পেয়েছে অভিনব দৃষ্টিসুখকর আকার আক্কীতিতে অথবা পশু ব৷ মানুষ 
দেহের অনুকরণে । পেরুবাসীরা যে তাদের ফালত 'চিনেবাদাম, আলু ইত্যাদির 
আকারে ঘট বানিয়েছে তা আমর আগে দেখোঁছ, এই সব ফসলের গায়ে মানুষ বা 
জস্তুর মুখ ও অবয়বও গড়ে তোলা হয়েছে। দাঁক্ষণ-পূর্ব য়োরোপের এক পৃথুল। 
উলঙ্গ নারী মূতির ভিতরটা ফাপা, হাত দুটি হাতল, গলাটি ঘটের মুখ । কৌতুক- 
রাসক শিষ্পীর৷ অন্তুত জন্ত্ুর আকারে ভাও গড়েছে, কোথাও ঢাকনাটি এক পেচার 
গুরুগন্ভীর বদন। পান্র গড়নে অভিনব উদভাবনের এই ধারা আজও অব্যাহত। 
মধাপ্রাচ্যেরে আঁদতম ঘাঁটিগুলির মধ্যে সিয়াল্কের ( ইরান ) নিম্বতম স্তরেই 
চিন্তিত মুখপাত্র লাক্ষত হয়। কিন্ত তৎপরবর্তাঁ কালে প্রায়ই রঙের ব্যবহার দেখ! যায় 
ইরাকে এবং বিশেষ করে ইরানে-আধকাংশ ক্ষেত্রেই এক রঙের নকশা, কখনও দুই 
কি তারও বেশী । চিন্রণ-কৌশল ও তার আনুষাঙ্গক উন্নত চুলার আবঙ্কার উত্তর 
ইরান, ইরাক ও 'সাঁরয়ার পার্যত্য অঞ্চলে ঘটে থাকতে পারে, কিন্তু পরে পারস্য 
উপসাগর সরে যাওয়ার ফলে দাঁঞ্ষণ ইরাক বাসযোগ্য হলে ঘটশিস্পীরা নিচে নেমে 
এসেছিল। এই এাঁতহোর প্রসার উত্তরে তুকিস্থান, পুবে ইরানের ভিতর দয়ে 
বেঙ্গাচগ্থান পর্যস্ত অনুসরণ করা চলে । এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বাবিধ সাক্ষ্যের তুলন।- 
মূলক বিচারের ফলে দুটি প্রথাগত বিভাগ ল্লাক্ষত হয়েছেঃ দাক্ষিণাঞ্চলে রাঁঙন 
আলপন৷ কাট হয়েছে প্রধানত হলুদ ধরনের জমির উপর, উত্তরে লাল জমির উপর । 


৫৪ 


কাদ। পাঁড়য়ে পাথর 


নি 


্রত্াবিজ্ঞানীর। সন্দেহ করেন যে অনেক ক্ষেত্রে পানের গায়ে অঞ্কনের উদ্দেশ্য 
শুধু সৌন্দর্য বৃদ্ধ নয়, তাদের সাংকোতিক অথবা ধর্মীয় তাৎপর্য ছিল । তার আলোচনা 
পরে হবে, কিন্তু সে কালের শিল্পীর উদ্দেশ্য যাই থাক. এ কালের বিজ্ঞানীর। 
নকশ। ও তাদের রং নিজেদের কাজে লাগয়েছেন ; যেমন পুরাপ্রন্তর যুগের পাথুরে 
অস্ত্র, তেমানি নবপ্রস্তর পানাঁশল্পের রং ও নকশার িবশেষত্ব আজ এক জটিল শাস্ত্র 
সৃষ্টি করেছে । সাধারণের চোখে তা নিরস সন্দেহ নেই, তবে এর সূত্র ধরে সে 
কালের জীবন সম্বন্ধে নানা তথ্য ভান। যায়, বিশেষ করে 'বাঁভন্ন সম্প্রদায়ের চল। 
ফেরা ও গাঁতাবাঁধ সম্বন্ধে অনেক খবর গেলে, যেমন ইরানী আলগনা হঠাং "সিদ্ধ 
তারের মাটির থেকে উদঘাটিত হয়ে নির্দেশ দিতে পারে যে দুই দেশের মধ্যে বাঁণজোর 
যোগ ছিল। বস্তুত 'স্বুবাস্টীদের সীলমোহর পাওয়া গিয়েছে সুমেরী মা'টর সুরে 
যার বয়স আমাদের জানা সুগেরের সঙ্গে এই বাঁপাঁজাক সম্পর্ক সিন্ধু সভ্যতার 
প্রাচীনত। নির্ণয়ে সাহাযা করেছে । দেশে দেশে কোন রান্ত।য় ব্যাপারীরা যাতায়াত 
করত তার হী্গত দেয় পথে 1ববাঁজত ভাণ্ডের গু । 1বশিষ্ত রং ও নকশ। পাঁরচয় 
পত্রের কাজ করে মামুলী ভগ্নাংশ এত খবর সরবরাহ করতে পারে না। শিল্পী 
যখন আপন খেয়ালে তুল চালয়েছে তখন সে যে তার দূ দিনের ব্যবহার্ষের গায়ে 
ইতিহাসের স্বাক্ষর রাখছে ত৷ তার দুরস্ততম কপ্পনারও বাইরে ছিল। 

কাদা দলে মৃৎশস্পীরা শুধু পান্ত নয়. অসংখ্য খেলনা, ছোট ছোট পুতুল ও 
আরও অনেক কিছুর মৃতি দিয়েছে । আগে যা সব তোর হয়েছে পাথর হাড় শিং 
ব। কাঠ কেটে, মাটির মত নরম নমনীয় বস্তু হাতে পেয়ে তা বানাতে ভাগ্কর তার 
খেয়াল খুঁশ চরিতার্থ করবার চরম স্বাধীনতা লাভ করল, তার কল্পনার সীম৷ 
পাঁরকষ্পনার সপ্তাবনা পূর্ণ প্রসারিত হল। আাঁদ্য কালের জননী দেবী ছাড়াও তার৷ 
মাঁট পুড়িয়ে গড়েছে মানুষ ও পশু পাঁখর মূতি, ক্ষুঢাকার যান বাহন, ঘর বাড়ি, 
আরও কত ি। ব্/বহায়ক দ্রবোর মধ্যে প্রদীপ, ছণচ এবং যেখানে পাথর দুষ্প্রাপ্য 
সেখানে কাস্তে কোদাল পর্যন্ত । নবপ্রস্তর আমলে পাঁশ্চম এঁশয়ার লোক মাটির 
বাড়তে বাস করত, তার ছাত সমতল ; চেকোল্পেভাকিয়ায় কোন এক অজ্ঞাত 
কুমোর কষুদ্র-একাঁট গৃহ গড়ে হয়তে। ছেলেকে খেলতে "দিয়েছিল, দেখে বোঝা। যায় 
সেখানে বাড়ি তোর হত কাঠ দিয়ে, তার ছাত মাঝখানে উচ্চ, দু দিকে ঢালু; 
য়োরোপায় জলবায়ুর উপযুন্ত এই ধরনট। এখনও চলাঁতঞ মহেন্জোদারো ও 


৫ 


সভ্যতার আগে 


সন্ধু উপত্যকার অন্যান্য শহরে উদঘা1ঁটত হয়েছে নানা আভনব খেলনা, যথা 
ঘাঁটর আকারে তোর পোকার খশচা, খেলার ঘুশট, দু পাশে চাকা লাগানো ভেড়া, 
মাথা নাড়তে পারে এমন ষখড় এবং জোড়া বলদ যুস্ত কলাস চাপানে৷ সুন্দর একটি 
মৃচ্ছকাঁটক, অর্থাৎ ক্ষুদ্রু মৃন্ময় শকট ; নিশ্চয় তার বৃহত্তর সংস্করণ তখন কাজে 
ব্যবহার হয়েছে, প্রায় অনুরুপ গাড়ি আজও চলে এ অঞ্চলে । কিন্তু সম্ভবত কেধল 
অবসর 'বিনোদনে বা শিশুদের মনোরঞ্জনে দেশে দেশে মৃত্শিপ্পীরা এত সব 
“অকাজের, জনিস বানায় নি কোনও কোনও মৃতির গুরুতর আধ্যাঁআক উদ্দেশ্য 
[ছল হয়তো । 

অবশ্য নিঃসন্দেহে সবচেয়ে কাজে লেগেছে এই নতুন উপাদানে গঠিত ছোট 
বড় ঘট ঘি বাঁট থাল৷ রেকাবি হাত ইত্যাদ। নতুন সম্পদ শস্য জমিয়ে রাখতে 
এবং প্রাত দিন ত৷ থেকে নানা খাদ্য পাকে দরকার হয়েছে 'বাভল্ন আকারের 
মৃন্ময় পাত্র ও উপকরণ ; যেমন চ্যাপট। নৌকার মত একাট বস্তুর মধ্য চগ্ছলে পর 
পর পাঁজর তোলা, সম্ভবত শস্যের দান।৷ ঘষে খোসা ছাড়ানো হয়েছে তাতে। 
নিশ্চয় খেতে খোয়াড়েও বিবিধ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ ছিল এই নবঙ্গন্ধ শিল্পের । 
পোড়া মাটির আধারের পাশাপাশি পাথরের পান্ন, চামড়ার থাঁল ছাড়াও তখন 
ব্যবহার হয়েছে নান৷ উ্িজ্জ বসত; থেকে বোন। ঝুড়ি, ডাল। ইত্যাঁদ। কিন্তু ঝাড় 
ব৷ থাল তরল পদার্থ রাখবার উপযুন্ত নয়. মাটির ঘটি কলাসতে জল ঠাণ্ডাও থাকত 
ভাল। 

ত৷ বলে মৃত্তিকা শিল্প আয়ন্ত করে মানুষ তার চিরপ1রাঁচিত পাথর অবজ্ঞ৷ 
করে নি, যাঁদও ক্রমশ সাবেক কঠিন উপাদানের স্থান অনেকট৷ দখল করেছে মাটি । 
মৃংপান্তর অনেক বেশী ভঙ্গুর, নবপ্রন্তর সমাজের শ্ছিতিশীল জীবনেই সম্ভব তার 
ব্যাপক ব্যবহার । জাম্মোর ঘণটিতে আঁন্তম পের গ্রামে ছাড়া মৃৎপান্রের চিহ্ন দেখ। 
যায় না, কিন্তু প্রথম দিকেই চুনাপাথরের চমৎকার বাটি গড়া হয়েছে, ঘষে মস্‌ণ কর! 
গায়ে তাদের নান রঙের শিরা । ইরাকেই অন্য প্রাপ্ত রশধুনীর দুটি উপকরণ 
উল্লেখযোগ্য ৷ শস্য গুড়ো করবার জন্য মাঝখানে খোবল করা রুক্ষ পাষাণ পাট।, 
সঙ্গে ঈষং চ্যাপটা গোল পাথর ; এই শিল নোড়া এত ভারী যে শিকারী-সংগ্রাহক 
সমাজে তা বয়ে .বেড়ানে সম্ভব হত না, কিন্তু স্থায়ী কৃষী পাঁরবারে থুব কাজে 
লেগেছে তা। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত একটি রান্নার ভাণ্ড, তলাট। চ্যাপটা, পাশট৷ ঢালু 


৬৬ 


কাদ। পুঁড়য়ে পাথর 


হয়ে উঠেছে মুখের দকে এবং ঘষে মসৃণ করা । পাথর থেকে এমন আকৃতি আনতে 
বেশ কিছুট। কৌশল দরকার হয়েছে, আশ্চর্য নয় যে সব 'দিকে সমতা রক্ষা হয় নি। 
মৃতি, অলংকার ও 'বাঁবিধ কাজের উপকরণ গঠনেও মুত্তকার পাশাপাঁশ চলোছিল 
নানা জাতের 'শিল।, আজও চলছে। 


৩ 


&। খর কথা 


নতুন আঁবঙ্কার, নতুন শিপ্প ও স্থিতিশীল জীবনের প্রভাবে নবপ্রন্তর যুগে 
বাস ব্যবস্থা ও গৃহস্থালিতে ব্যাপক পাঁরবর্তন ঘটেছে, সামান্য ও সাধারণ সূচনার 
থেকে আরম্ভ করে এ যুগের আদ পবেই নানা স্থানে আশ্চর্য উন্নত বাঁড় ঘর 
সৃষ্টিতে ও সামাজক 'বিবর্তনে তা প্রাতফ লিত দেখা যায়। 

প্রথম চাষবাসীরা৷ বাস করত শস্য খেত ও পশুর বিচরণ ভূমর অদূরে লাগা- 
লাগ কয়েকটি ঘরে, এই নিয়েই গ্রাম । বাঁড় তোর হয়েছে স্থানীয় অবস্থা অনুষায়ী__ 
মাটি, নলখাগড়া, হোগল।, খড়, কাঠ, পাথর ইত্যাদি ব্যবহার হয়েছে । আজও 
ভারতের পল্লীগ্রামে যে মাটির কুটির লক্ষ লক্ষ লোকের আবাস মধ্যপ্রাচোর মাটির 
ঘরগুলি ছল সাধারণত তারই অনুরূপ, এখনও কোনও কোনও অণ্লে তাই; প্রায়ই 
কাদার চাক প্রখর রোদে শুকিয়ে বানানে। বুক্ষ কাচা ইট বাঁসয়ে দেয়াল, উপরে খড় 
বা কাদা-লেপা ডালপাল৷। দিয়ে ঢেকে সমতল চাল, তার ভিতর 'দিয়ে বাতাস খেলত। 
গৃহবাসীরা৷ সযত্নে দেয়াল ও মেঝে লেপেছে কাদা 'দয়ে, কখনও 'চান্নত করেছে। 
মাদুরের মত বোন। আসন ও শষ, শোবার জন্য কছুট। উচু করে তোল। বেদী, 
আলাদ। রান্নার জায়গা এ সব দেখ যায় স্থানে স্থানে । অনেক পরে য়োরোপের 
বন্য পারবেশে যখন নবপ্রপ্তর যুগ প্রবেশ করল তখন সেখানে কাঠের অভাব ছিল না, 
গৃহ নিম্নাণে সহজেই তা গৃহীত হয়েছে ; গ্থাপত্যও ছল 'ভিন্ন ধরনের, জলবায়ুর 
উপযাদৃ্ত, যেমন ছাত দু পাশে ঢালু, যাতে বৃষ্টি ও বরফ ঝরে পড়তে পারে, এই 
রীতি শাজও অব্যাহত । মধ্যপ্রাচে)র মাটির ঘর অবশ্য বেশী দন টেকে নি, কখনও 
কখনও চালে আগুন লেগে ধ্বংস হয়েছে । তখন মাটি সমতল করে আধবাসীরা 
তাদের উপরেই নতুন করে বাঁড় ঝ।নিয়েছে, এ ভাবে প্রতাবজ্ঞানীদের পরম 
আকাঁক্ষিত সব ঢাব গড়ে উঠেছে, অনেক জায়গায় এখন তাদের শীর্ষে আধুীনক 
গ্রাম | 

বর্তমান জর্ডান দেশে এমাঁন এক াবর [নিচে উদঘাটিত হয়েছে এ যাবং 
পৃঁথবীর আদতম শহর। জোঁরকে। বাইবেলের প্রাসদ্ধ নাম, তাতে বণিত আছে 


থরের কথ। 


জশুআ৷ স্থানটি দখল করোছিলেন যখন ঠার পুরোহতদের শিঙ৷ নিনাদে জোরকোর 
প্রাতরক্ষা-প্রাকার ধূলিসাং হয়েছিল। কিন্তু এ যুগের এক আশ্চর্য আবিস্কার 
থেকে আঞ্জ জানা আছে জোঁরকোর খ্যাতির, দাঁব আরও বেশ কয়েক হাজার বছর 
প্রাচীন যখন সেখানে একাধক প্রাচীর নিয়ে রীতিমত শহর গড়ে উঠোঁছল। গ্রাম 
কখন শহর পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় তার আবসংবাঁদত নির্ণায়ক হল কতগুলি বৈশিষ্ট), 
যেমন খাল প্রাচীর, মান্দর, স্মীত সৌধের মত সমষ্টির দ্বার্থে গঠিত নিমাণ কাজ এবং 
[বিদেশী ব্যান্তদের উপান্থৃতি। মিশরের পিরামিড, সুমেরের গগনস্পশা মিনার- 
মন্দির জিগুরাট ইত্যাদর সাক্ষ্য থেকে বহু দিন ধরে পুরাতত্তে এই ধারণ সুপ্রাতষ্টিত 
যে এ সব দেশে ধীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহষ্তুকে পৃথিবীর প্রথম শহরগাল দেখ দিয়েছে। 
কন্তু পরামড ব৷ জিগুরাট যখন তোঁর হয়েছে তার প্রায় &০০০ বছর আগেই 
জৌরকোবাসীরা উঁচু করে গড়েছে মোটা মজবুত শিল। প্রাচীর । বর্তমান শতাব্দীর 
মাঝামাঁঝ এই আবিষ্কার এবং প্লোরকোর অন্যান্য বিস্ময় পুরাবজ্ঞানীদের যে 
্তা্তত করেছে তা আশ্চধ নয়। 

এই উদঘাটন সপ্ভব হয়েছে যে মালার উদ্যোগে তান বিটেনের প্রশ্নাবৎ 
ক্যথালন কোনিয়ন। তার আগে এই টিবর খনন থেকে জান! ছিল যে নিহতম 
স্তরের আধবাসীর। মৃধাশল্প জানত না, যাঁদও তার৷ জাম্মোবাসীদের মত ঘষে 
পালিশ করা চুনাপাথরের পান্র গড়েছে । ১৯৫২ সালে শ্রীমতী কোনয়নের দল 
খু'ড়তে আরপ্ভ করে উন্মুন্ত করল [তিনটি প্রাচীর। প্রথমে যেটি দেখ৷ দিল তার 
বয়স ৩৬০০০ বিস, 'দ্বতীয়টি তৈরী হয় ৭০০০ 1বাঁস নাগাদ মস্ত মস্ত অখণ্ড পাথর 
য়ে, কোৌনয়নের হিসাবে ত৷ সাড়ে চার মিটার উঁচু ছিল; এর ভিতর 'দিকে গায়ে 
গায়ে ঠোঁকয়ে বাঁড় ঘর তোলা হয়েছিল, সুতরাং তা একাধারে শহর প্রাতরক্ষা ও 
বাঁড়র দেওয়ালের কাজ করেছে। তৃতায় প্রাচীরটি প্রাচীনতম এবং আরও বাইরের 
দিকে অবাস্থত, ত৷ গড়া হয়েছে প্রায় ৮০০০ বাসতে। এটি অবশ্য আজ মাটির 
সবচেয়ে নিচে, ভূগর্ভের যে দ্বাভাঁবক 1শল।-ীভতের উপর প্রাতষ্ঠিত ত। এখন 1ঢাবর 
মাথা থেকে ১৫ মিটার গভীরে ॥ সেখানে এই প্রাচীর দু মিটার মোটা, অবাশক্ট 
অংশের উচ্চত। বর্তমানে কোথাও কোথাও প্রায় ছ মিটার, নমাণ কালে এই প্রাকার 
কত উঁচু ছিল তা কেউ জানে না। আজ পর্যস্ত এটি 'বশ্বের প্রাচীনতম শহর- 
প্রাচীর । 


৬৯. 


সভ্যতার আগে 


প্রায় এক কিলোমিটার দূরে এক নদী কুল থেকে ভারী পাথর বয়ে এনেছে 
আঁধবাসীরা, তার পর মসলা ছাড়াই তাদের সাঁজয়ে দেয়াল গেথেছে। তা ছাড়া 
প্রাচীনতম দেয়ালটির বাইয়ে পাথর *খু'ড়ে আট্ট মিটার চওড়। ও প্রায় তিন মিটার 
গভীর এক পারথা কেটেছে । ৮০০০ বিসিতে এটি এবং এ প্রাচীর তোর 
হয়েছে শুধু হাতের জোরে, দারুণ গরম অগ্চলে, এবং জোঁরকোর চার হেকটেআর 
পাঁরমাণ বাসতামিতে তখন জনসংখ্য। দু তিন হাজারের বেশী ছিল না। তাই 
অবশ্য সব নয়, এই আঁদতম প্রাকারের ভিতরের 'দিক ঘেষে তারা এক পাষাণ 
মনার বানয়োছিল, তাও সন্ভবত প্রাতরক্ষার জন্য । মনারাটর উচ্চত৷ এখনও ন 
মিটার, গোড়ায় ব্যাস ন মিটারের বেশী. সেখান থেকে সরু পথ ভিতরে গিয়েছে 
উপরে উঠবার 'সিশড় পর্যস্ত। সে কালে এই সোপানের কতগুলি ধাপ ছিল ত৷ 
জানা নেই, ধাপগুলি তোর হয়েছে ঘষে 'পিটে মসৃণ কর। পাষাণ পাটা দিয়ে । 
মিনারের গোড়ায় সংকীর্ণ জায়গার মধ্যে উম্মুস্ত হয়েছে ৯০০০ বছয় পুরনে। বারো টি 
কঙ্কাল, যৌথ কবরখান। হতে পারে জায়গাটা । ী 

জোরকোতে পৌর নির্মাণের মধ্যে আরও ছিল কতগুলি দেয়াল যাদের উপরে 
লক্ষিত হয় ৪৬ সেনাটামটারু গভীর প্লিণালী, তাতে পাঁলমাটি জমেছে দেখে মনে 
হয় দেয়ালগাল আকুইডাকৃূটের মত্ত চু করে জল বয়ে মিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা । 
তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকতে পারে নাগারক স্বান্থা ব সেচ, শ্রীমতী কোনয়ন এই দ্বিতীয় 
সন্ভবনার পক্ষপাতী, কিন্তু অনার।৷ মনে করেন ৭9০0০ 'বাঁসতে এতখানি অগ্রগাত 
সম্ভব না । আদ কাল থেকে এক ফোয়ারার জল মরুভূমির মধ্য গ্থলে সরস ক্ষেত 
সৃষ্টি করোছল বলেই জৌরকোতে জনপদ গড়ে উঠতে পেরেছে । শ্রীমতী 
কোনয়নের মতে এই সাঁললের প্রাণদাী শান্তর মোহে প্রাকৃ-নবপ্রন্তর শিকারী- 
সংগ্রাহক গোষ্ঠী স্থানটিকে পাবি বলে ভাঁন্ত করেছে এবং পৃজার প্রতীক কিছু একটা 
যে প্রাতষ্ঠ। করে থাকতে পারে তারও সামান্য চিহ্ন আছে । 

জৌরকোর হীতিহাসের সৃচনায় বোধহয় জলের সন্ধান পেয়েই অদূরবতাঁ পাহাড় 
থেকে গুহাবাসী নাটুকীয়র। ৯৫০০ 'বাসতেই মাঝে মাঝে সেখানে আসত, আমর 
জান তার৷ কাস্তে বানাতে জানত, ত। ছাড়। তাদের ছিল বুনো শস্যের দান। গুড়ো 
করবার পাথুরে উপকরণ। পরের এক আগন্তুক সপ্প্রদায় মাটর পান্ন বানাতে 
জানত না, কিন্তু ছাঁচ ব্যবহার না৷ করেই মাট দিয়ে মাঝখানে মোটা চার 'দিকে 


৬০ 


ঘরের কথা 


পাতলা কাচ। ইট বাঁনয়েছে, তা রোদে শুকয়ে গোল গোল বাস ঘর তোঁর করেছে, 
তাদের অবাঁশষ্ট দেয়াল ভতর দিকে হেলানে। দেখে মনে হয় ছাতও গোল করে 
উপরে তোলা হয়োছল । ৭০০ বছরের মধ্যে একটি প্রাচীর বার বার বার গড়েছে 
তারা । তাদের পরে ৭০০০ বাস নাগাদ আঁধবাসীরা ইট জুড়বার মসল৷ জানত, 
সম্ভবত তপ্ত চুনাপাথর ৫পোড়৷ চুন), বাল ও জল মাশয়ে ত৷ বানিয়েছে, এই 
বদা। কাজে লাগিয়েছে শহর-প্রাচীরের সম্প্রসারণে ও লম্বাটে চতুষ্কোণ গৃহ নির্মাণে, 
পোড়া চুনের পলন্তারা 'দয়ে তারা ঘরের মেঝে ও দেয়াল সুন্দর চকচকে করেছে । 
ঘর বাড় সুপাঁরকাপ্পত ও প্রশস্ত, কোথাও কোথাও সামনে উঠন। 

প্রাচীন মানুষ কি করে গোলাকার ঘর থেকে চতুষ্কোণে উত্তীর্ণ হল তা এক 
হেয়াল। চক্র বা তার অংশের অনেক প্রাকৃতিক নিদর্শন তার চোখে পড়েছে, 
যেমন গাছের গুশড় গুহার ছাত. রামধনু ব৷ দিগন্ত ; কিন্ত চতুক্ষোণ বন্তু অদ্বাভাবিক, 
প্রায় সর্বদাই মানুষের সৃষ্টি, তথাঁপ অনেক জায়গায় প্রথম স্থায়ী আবাসগৃলির এই 
চতুর্ভূজ আকাতি। গোল থেকে চৌঁকোণে বিবর্তনের দৃষ্টান্ত পরে আরও দেখা 
যাবে। জোরকো৷ সম্বন্ধে জপ্পনা হয়েছে যে যারা পরে চতুষ্কোণ গৃহ গড়েছে তারা 
প্রাচীনতর প্রাচীর ও মিনার 'নর্মাত৷ গোল গৃহবাসীদের পরাজত কবে স্থানটি দখল 
করোছল। এই চারকোনা বাঁড়র বাঁসন্দারাই ৬০০০ 'বাঁসর শিলা প্রাকারটি 
তুলেছে, তার ঠিক ভিতরেই পাওয়া গিয়েছে চল্লিশটি খাল, তার থেকে মনে হয় 
প্রাতরক্ষা প্রাচীর সত্বেও আবার বাঁহরাগতদের .আক্রমণে প্রাণ হারিয়েটছল এই 
নাগাঁরকর। ৷ হয়তো পৃথক যোদ্ধ। শ্রেণীও ছিল এই শহরে । জৌঁরকোতে এ ছাড় 
কয়েকটি আশ্চর্য খলও উদ্ধার হয়েছে যার৷ হিংসার সঙ্গে নয়, সম্ভবত শ্রদ্ধার সঙ্গে 
সম্পকিত, নবপ্রস্তর সমাজের রীতি ধর্মের আলোচনায় তাদের পাঁরচয় পাওয়। যাবে। 

৬০০০ বাসর পরে কোনও এক সময়ে জোৌরকে। শহর পারতান্ত হল. তখন 
শুধু হাওয়ায় তাড়িত তপ্ত বালুকার নাচানাচি চলল তার প্রাচীর মিনার খুঁল কঞ্কালের 
উপর। হয়তে। আরও হাজার বছর পরে সেখানে বাস করেছে এক নতুন সম্প্রদায়, 
পূ্বগামীদের - চেয়ে সভাতার মান তাদের অনেক নিচু, তার৷ প্রাচীর ব৷ বাঁড় ঘর 
বানায় নি, সেকেলে অস্থায়ী আস্তান। খাড়।৷ করে থেকেছে । কিন্তু তার ছিল মৃধ- 
শিপ্পী, ঘট ঘটি ভাণ্ডে তার প্রমাণ রেখে গিয়েছে, তাদের সঙ্গেই প্রাচীন জোরকোর 
যবানক। । তার পর আধুীনক নতুন অঞ্ক দেখা যায় ৩০০০ 'বাঁসতে কাংস্য যুগের 


৬১৯ 


সভ্যতার আগে 


সূচনায়, অনেক নব নব দল এসেছে গিয়েছে, প্রাচীর তুলেছে, বাইবেল-বণিত লড়াই 
ঘটল ১৫০০ 'বাঁসর কাছাকাঁছি। অনেকটা সাম্প্রীতক হলেও 'জশুআর প্রাচীরটির” 
কোনও চিহ্ন পাওয়। যায় নি, জল বাতাস ছুটস্ত বালি ও তাপ সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে 


তাকে। কিন্তু জোরকো মরে নি. কয়েক মিটার দাঁক্ষণে গড়ে উঠেছে এক আধুঁনক 
শহর। 


জোরকোর খননে ক্যাথালন কোনয়নের সহকারী ছিলেন লন্ডন িশ্বাবদ্যালয়ের 
জেমূস মেলার্ট, তরষ্কের মধ্য-দক্ষিণ অগ্চলে চাটাল হুয়ক জনপদটি আবিষ্কার করে 
1তাঁনও পুরাজ্ঞানীদের অবাক করেছেন। ১৩ হেকটেআর জুড়ে ঢাবিটির শীর্ষ 
গোড়। থেকে ৯৮ মিটার উঁচু, ১৯৬০ দশকের প্রথম দিকে সামান্য অংশ খু'ড়েই বোঝ। 
গেল এই ঘাঁটি ঠিক গ্রাম নয়, বরং তাকেও শহর বলা চলে; যাঁদও সেখানে 
প্রাতরক্ষ। প্রাচীর, মিনার বা পাঁরখার মত সাম্পরদ্ায়ক সৃষ্টি নেই, চাটালের ৯৩ 
হেকটেআরে অন্তত ৬০০০ লোক বাস করতে পারত। কেন্দ্রটি কম করেও ৮৫০ 
বছর প্রাচীন, কারও কারও অনুমান ১০,৩০০ বছর। মধ্যপ্রাচোর যে সব দেশে 
প্রথম শহর সভ্যত৷ দেখা 'দয়েছে তার থেকে এতট। দূরে এমন জমকালে৷ জনপদের 
আস্তিত্বও বিশেষজ্ঞদের কপ্পনার বাইরে ছিল। 

শুধু লোকসংখা নয়. গৃহ নিমাণও বিস্ময়কর । উদঘাঁটিত অংশে দেখ। যায় 
৬০০০ বাস নাগাদ আধবাসীরা পূর্বতন ঘর ঝাঁড়র ধ্বংস স্তুপের উপর একতল। ও 
দোতল। কাচ। ইটের বাঁড় তুলেছে গায়ে গায়ে লাগিয়ে. কারণ নিচের মাঁটি অসমান. 
কোথাও ঢালু কোথাও উু, বাঁড়গ্ালর দেয়াল পরস্পরকে ঠোঁকয়ে রেখেছে। 
ভিতরে দেয়াল ঘেষে কিছুটা দূরে দূরে চতুষ্কোণ ভারা কাষ্ঠ স্তপ্ত, তাদের উপরে 
আড়াআড় কাঁড়কাঠ। ছাত বানাতে এদের উপরে আবার অপেক্ষাকৃত সরু কাঠের 
কাঁড় গায়ে গায়ে ঠোঁকয়ে আড়াআঁড় বাঁসয়েছে নিপ্নাতা, তার পর ঘন করে বোন 
নলখাগড়ার মাদুর পেতে উপরে পাশাপাশি ঘন করে চাপিয়েছে এই নলের গোছা, 
সবচেয়ে উপরে মাটির মোটা স্তর--এই মাটি যাতে ঘরে না পড়ে তারই জন্য নলের 
মাদুর পাত। হয়েছে । 

বৃহ্টি কম, তবু গৃহস্ছর৷ এত মজবুত করে ছাত বানিয়েছে কারণ ত৷ ছিল বাঁড় 
বাঁড় যাতায়াতের রাস্তা, ভিতরে ঢুকবার পথও সেখানে । চাটালবাসীর। 'ভিতের 


৬৭. 


ঘরের কথ। 


কাছে বাঁড়র দরজ। বানায় নি--হয়তো। জল ও [হংম্্র পশুর পথ বন্ধ করতে । ছাতের 
ঢাক! প্রবেশ গথ অথব৷ দোতল্র ঘরের কাঠের দরজা ?দয়ে ঢুকে মই বেয়ে ভিতরে 
নামতে হত। পাশাপাশি গৃহের উচু নিচু ছাতের সঙ্গেও মইয়ের যোগ । দোতলা- 
গল অপেক্ষাকৃত ছোট একতলার ছাতের বাঁক অংশ নান৷ কাজের এবং গরম 
কালে শোবার জায়গা, যেন ভারতেও অনেকে শোয় । তুরফের এ শগলে গ্রাময 
লোকে এখনও এই সব উদ্দেশ্যে ছাত বাবহার করে এবং মই দিয়ে সেখানে চড়ে । 

উদ্ধৃত নাঁড়গুল সাধারণত দৈধ্যে গ্রচ্থে যথাক্রমে ছয় ও সাড়ে পাচ মিটার। 
মই বেয়ে নেমেই দেয়ালের প্রস্থ জুড়ে রান্নার জায়গ।, সেখানে একটি নিচু খোল। 
উনন এবং অন্তত একাঁট চাকা চুলা, ছাতের প্রবেশ পথ 'দিয়ে তাদের ধোঁয়। ঝোঁরয়ে 
যায়। বাকি অংশও ভাগ ভাগ কর। কাজের ও শোবার জন্য। গুঁহণী ও তার 
পুত্র কন্যার শয্য। এর কাছেই অন্য দেয়াল ঘে'ষে মেঝে থেকে শষ্প উচু এক বেদীতে, 
তার পরে অনুরূপ এক তোল৷ জায়গায় গৃহস্বামী তার মাদুর পাতে । দেয়ালের 
একট ফোকর 'দিয়ে ঢুকে ক্ষুদ্র এক প্রকোষ্ঠে ভাড়ার সেখানে উঁচু মাটির ভাণ্ডে উপর 
থেকে শসা) ঢাল। হয়, নিচ থেকে দৌনক প্রয়োজনের মত বার কর! যায়, ষার ফলে 
সবচেয়ে পুরনো বা ভিজে অংশ আগে খরচ হয় । খনসান্লাবষ্ট বাড়িগালির মধ্যে 
কোথাও কোথাও এক খণ্ড খালি জায়গা, একদ। কেউ সেখানে ঘর তুলোছল, এখন 
মরে ব৷ চলে গিয়েছে, ধ্বংসভারাক্কান্ত এই প্রাঙ্গণ বর্তমানে প্রাতিবেশীদের আস্তাকুড় ও 
পায়খান।। দুর্গন্ধ ও মাছ দূর করতে গ্রাতবেশীর। উননের ছাই কয়েক মুঠে। 
ছড়িয়ে ঢেকে দত নতুন জঞ্জাল। বৃষ্টির জলও উপর ণেকে গোল-কর৷ নর্দম। 
বেয়ে সেখানে পড়ে । 

বর্ষ বিদায় নিলে বসন্ত ধতুতে অনেক কাজ, মাঠে বাঁজ বপনের মত বাঁড় 
ঘর মেরামতও অবশ্য-করণীয় । কাচা ইট ভিজলে সহজে ক্ষয়ে যায়, সেগুলি 
শোধন করতে হয়েছে, নতুন পলস্তারা লাগাতে হয়েছে । অনুসন্ধানীরা ঝাঁড়র 
ভিতর দেয়ালে পলস্তারার প্রলেপ গুণেছেন ১২০ পর্ষস্ত । সৃদ্ষম সাদ৷ মাটি জলে 
মাঁশিয়ে ত। তোর হয়েছে এবং বাসন্দারা ত৷ লেপেছে সধন্র_ছাত, দেয়াল, মেঝে, 
শয়ন বেদী, খোল। ও ঢাকা উনন। বসন্ত কালই সপ্তবত মুতের সমাঁধ ও তৎসংকাস্ত 
ক্রিয়াকলাপের প্রকৃষ্ট সময় ছল, তার আলোচনা পরে। 

অনুসন্ধানীর৷ চাটাল হুয়ূকে ১৪ রকম কাঁষজাত ফসলের প্রমাণ পেয়েছেন 


৬৩ 





চিত্র ৮। এক খণ্ড খোল! জায়গ। ধিরে চাটালের গর বাড়ি ও মন্দির । 


তাদের বাঁজ ও পরাগরেণু থেকে, তাদের মধ্যে আছে দুই জাতীয় বুনে। গম আইন- 
কন" ও এমার, পাউরুটির গম, যব, মটরশুশট ও সরষের মত এক তৈলবাহী বাঁজ। 
আঁধবাসার। গরু ছাগল ভেড়। ও কুকুর রেখেছে, আবার খাদ্য জোটাতে অরকৃস, বুনে 
শুয়োর, হাঁরণ, গাধ। ও মাঝে মাঝে শেয়াল, নেকড়ে ও চিতাবাঘও যে শিকার করেছে 
তার চিহ আছে হাড়ে। &৬০০ 'বাস নাগাদ তারা এই সমৃদ্ধ সমুন্নত বাস ভূমি 
ত্যাগ করে চলে যায়--কি কারণে ত। জান৷ যায় নি। 


মধ্যপ্রাচ্যে অনেক জায়গায় একই বাঁহপ্রাচীরের গায়ে ঠেকে একাধিক ঘর নিয়ে 
চাটালের মত চতুষ্কোণ বাঁড় কাছাকাছি তোল! হয়েছে । কিন্তু গৃণ নির্মাণে গোল ও 
চতুষ্োণ দুইয়েরই এতিহ্য সুপ্রাচীন । গোল থেকে চতুষ্কোণে পাঁরণাঁতি আমরা 
জেোরিকোতে লক্ষ্য করোছ. অনন্ত আবার এর 'বিপরীতও দেখা যায়-যেন পশ্চাদ- 
পসরণ। আগে বল৷ হয়েছে যে আজ প্রায় ১০,০০০ বছর হল ইরানের আলি কশ 


৬৪ 


ঘরের কথ। 


ঘণটিতে রোদে শুকানো মাটির পাটা "দিয়ে চারকোনা বাড়ি তোর হয়েছিল এবং 
নির্মাতারা পশৃপালনের দিকে কিছুটা এগিয়ে থাকলেও তাদের প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর 
ছিল শিকার ও সংগ্রহ । কিন্তু কোথাও কোথাও নবপ্রন্তর কালে আরও আদিম 
গোলাকার ঘর বানিয়েছে মানুষ যা পুরাপ্রস্তর আমলের কোনও কোনও অস্থায়ী 
আশ্রয়ের স্মৃতি জাগায় । এই গোল ঘরগুলি সাধারণত নবপ্রস্তর যুগের প্রথম স্থায়ী 
আবাস. যাঁদও অনেক ক্ষেত্রে যে চতুষ্কোণ কুটির দিয়ে বসবাস আরপ্ত হয়েছে তা একটু 
আগেই উল্লেখ কর! হয়েছে । 


বাস ব্যবস্থার ক্রমপাঁরণাঁত সুষ্পূর্ণ উদঘাটিত হয়েছে বর্তমান জর্ডানের বেইধা 
বসতিতে, মরা সাগর (7958৫ ০৪ ) থেকে ৪৮ িলো'িটার দাক্ষণ-পুবে। ১৯৬০ 
দশকে এই খননের কাজ করেছেন ইংরেজ প্রত্নাবজ্ঞানীরা, তদের নেত্রী অকৃসফোর্ড 
'বিশ্বাবদ্যালয়ের ডায়ান৷ কার্কব্রাইড । এখন জায়গাটির কাছে মরুভূমি এীগয়ে এসেছে, 
ক্তু প্রায় ১০,০০০ বছর আগে ছিল গাছপালা ও বন্য জন্তু। ৭৫০০ বাসর 
[কিছু আগে বেইধাতে প্রথমে এল 'শিকারী-সংগ্রাহক দল, আহার ফল, বাঁজ এবং 
মাংসের অভাব হয় নি তাঙ্দের। মিটার খানেক চওড়া গোল জায়গায় আগুন জেলে 
রান্ন। করেছে তারা, তার পাশে ঘিরে সাজানো ছিল পাথরের পাটা, ছু হাড় 
পাওয়৷ গিয়েছে তাদের উপর । আর আবিষ্কার হয়েছে বৃত্তাকার দু'টি ভিত, একটি 
পাথরের, অন্যটি মাটির--এদের উপর কোনও রকম আশ্রয় তোর হয়েছে, প্রথমটি 
মাটির নিচে 'কিছুট। 'নমাঁজ্জত। আবর্জনার পাঁরমাণ দেখে মনে হয় কয়েক খতুতে 
আধিবাসীরা ফিরে ফিরে এসেছে ঘশটিতে । 

সম্ভবত শিকার বিরল হলে তায় বিদায় নিল, ক্রমশ মাটি ঢাক। পড়ল জায়গাঁট, 
তার পর ৭০০০ 'বাঁস নাগাদ এল এক দল কীঁষজ্ঞানী, ।শ ও যব সঙ্গে নয়ে। 
মাটিতে গর্ত দেখে মনে হয় প্রথমে সে সব জায়গায় খটি প:তে তার উপর কোনও 
রকম ছাত বানয়ে তোর হয়েছে সামায়ক আবাস । মাটি খুড়ে নিচু করে তার! 
রান্নার জায়গা বানিয়েছে, এমন একটি উননের চার পাশে কখচ। ইট ঘের। ছিল, 
সম্ভবত বালি আটকাতে । বেইধাতে এ পর্যন্ত গৃহ নির্মাণের প্রচেষ্টা পুরাপ্রস্তর যুগে 
কোথাও কোথাও যা হয়েছে তার চেয়ে খুব বেশী 'িদ্ু নয়, কিন্তু মাথা গু'জবার 
একটা ব্যবস্থা করে এবং সম্ভবত সঙ্গে আন৷ শস্য বুনে এ বার তারা স্থায়ী এবং অংশত 
ভূমি-নিমাজ্জত বাঁড় বানাতে মন দিয়েছে, এই পাঁরপাঁটি কাজ দেখে মনে হয় উন্নত 


৬৫ 


সভ্যতার আগে 


গৃহ নির্মাণ বিদ্যা আগেই তাদের জানা ছল । 

বাঁড় তুলতে নিম্নাতার। প্রথমে বাঁলতে প্রায় দেড় মিটার চওড়া ও আধ মটার 
গভীর গোল গর্ত খু'ড়েছে সেখানে পাথর বাঁসয়ে হয়েছে ভিত; তা কাঠের থাম 
1দয়ে ঘিরে তৈরি হল কাঠামে।, তার মাথা থেকে কাঠের কাঁড় এসে মিশল কেন্দ্রে 
চ্গাঁপত আর একটি দণ্ডের শীর্ষে । গোল কাঠামোটি ঘিরে তোর হল পাথরের 
দেয়াল, মেঝে ও দেয়ালে পড়ল বাল-মেশানে। পলস্তার। । কাঠের ডাগা, ছোট গাছ- 
পাল৷ ও খাগড়ার উপর পুরু মাটির স্তর চাঁপয়ে তোর হয়েছে ছাত। দেয়ালের একটি 
ফাক 'দিয়ে পাথরের ধাপ বেয়ে ঘরে ঢুকতে হত। ক্লাঠের কাঠামো সত্ত্বেও সম্ভবত 
দেয়ালের শান্ত বাড়াতে ঘরগুলি গ৷ ঠেকাঠোঁক করে তোর হয়েছে, ফলে চেহার৷ 





চিত্র *। বেইধার গোল ঘর, আশেপাশে কোণ-করা অংশগুলি গুদাম রূপে ব্যবহৃত । 


অনেকট। মৌচাকের মত ; এমন এক একটি সমষ্টির ঘরে ঘরে যোগাযোগ ছিল সংলগ্ন 
প্রকোষ্ঠ বা ছোট সরু পথ দিয়ে এবং সমফ্টাট ঘরে ছিল পাষাণ প্রাচীর । গোল 


৬৬ 


ঘরের কথ 


ঘরগুলর ধাইরের ফাক ভরা হত পাথর দরে অথব৷ জায়গাগুলি কাজে লাগানে। 
হয়েছে গুদামের মত। এক এক ঘরে এক জন দু জন লোকের বাস এবং কক্ষ- 
সমষ্ির বাঁসন্দার হয়তো পরস্পরের আত্মীয় । 

একই ঘটন। কারও দুর্ভাগ্য কারও সৌভাগ্য হতে পারে। একদা আগুন লাগল 
পল্লীতে, এতট। কাঠের ইন্ধন পেয়ে বাহন শিখা সর্বনাশ করল আঁধবাসীদের, কিন্তু ছাত 
ভেঙে পড়ে তাদের খাদ্য, উপকরণ, সম্পাঁন্ত ঢেকে রাখল যেন ভাঁবষাং প্রত্বাবজ্ঞানীদের 
জন্য, তাঁর পেলেন এক সাজানে। যাদুঘর । তাদের পরীক্ষায় জান। গিয়েছে এই 
প্রাথামক চাষবাসীর৷ সঙ্গে এনোছল বুনে [চলে দানার ও পর্বর্তাঁ গাহন্থ্য শস্ত দানার 
এমার গরম এবং শুধু বুনো যব। ত। ছাড়া তার! সংগ্রহ করেছে মসুর, মটরশুশট 
ইত্যাঁদ, ছাগল পুষেছে, আবার বন্য জন্তু শকার করেছে । এ সব নাজর আঁদম 
নবগ্রস্তর কালের বেশী কিছু নয়, 1কম্ত; বেইধাতে সেই সময়েই যে পেশ। অনুসারে 
আধুঁনক সামাঁজক বিভাগের সূচনা হয়েছে তারও চিহ্ন আছে। কোনও কোনও 
ছোট গোল ঘর কাঁরগরের দোকান বলে মনে হয় । একাঁটতে দেখ৷ যায় প্রধানত 
বড় বড় ভারী পাথরের বন্ধু, যেমন শস্য বা বীজ গু'ড়ো করবার জন্য শল নোড়। 
হামানাদস্ত। জাতীয় উপকরণ । আর এক ঘরে মজুত ছিল হাড় ও 'শং, তাদের থেকে 
নানা জিনিস তোর হয়েছে, উপরন্তু সেই ঘরে রঙ্রর কারবারও চলত মনে হয়, 
গংড়ো রং বানাবার ওকার, ম্যালাকাইট ও অন্যান্য বর্ণোজ্জল আকাঁরকের তাল পাওয়া 
[গয়েছে সেখানে । যে দোকানাঁট বিচিত্র বস্তু সন্তারে সবচেয়ে আগ্রহজনক সোঁটি 
বোধহয় কোনও সর্দার কারিগরের ; সেখানে আটাট বড় বড় চ্যাপট। পাথর, ক্রমাগত 
ঘষ৷ খেয়ে তাদের গ৷ চকচকে, খুব সম্ভবত তাদের উপর মিষ্্ীর৷ পাথর ও হাড়ের বন্ধু 
পালিশ করেছে, সেই কাজে ব্যবহৃত পাঁমস পাথর ও অন্যান্য ঘষবার বস্তুও ইতস্তত 
উপাস্থিত। ত৷ ছাড়। পাওয়। গিয়েছে দু'টি ছোট গোল ঝুঁড় ও আর একটির অংশ-_ 
এরাই এ যাবৎ প্রাচীনতম ঝুঁড়। ঘরে আর ছিল একটি কাঠের বাক্স, সোঁট তার 
মালিকের মতই এখন নিশ্চিহ্ন, শুধু রেখে গিয়েছে ছায়। অর্থাৎ মাটির গায়ে রঙের 
তারতম্যে তার স্পষ্ট ছাপ। বাক ।ছল ১১৪ চকমকির তোর বর্শ। ও তীরের ফলা, 
তাদের গড়ন সুন্দর, কিন্তু কিছুটা ঘষ। মাজার কাজ তখনও বাঁক, ত। শেষ করবার 
আগেই গ্রামাটকে গ্রাস করেছে আগুন । 

ধ্বংস-ম্্ুপের উপর বেইধ। নতুন করে গড়ে উঠল এবং তার অপ্প পরে আরও 


৬৪ 


সভ্যতার আগে 


এক বার দ্বিতীয় বিপর্ধয় ও পুনগ্ঠনের কারণ ভূমিকম্প হয়ে থাকতে পারে। চাষ ও 
সাধারণ জীবন পাঁরচিত পথেই চলল, 1কন্ত: স্থাপত্য ?শস্পে ধীর পাঁরব্তন দেখ৷ 
যায়। শেষ 'দিকের কয়েকাঁট ছোট গোল কুটির সমাঁষ্টর অংশ নয়, তারা স্বাধীন ও 
স্বতন্ত্র এবং অস্প বিস্তর চতুষ্কোণ; কিন্তু কোণগুল গোল করা এবং দেয়ালও 
[কিছুটা বাকা, যেন 'নির্মাতার৷ প্রাচীন ধারার প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে না পারলেও 
চতুষ্কোণ আকাতর সুবিধা বুঝেছে, _ দেয়ালের জোর বাড়াতে ব্যবহৃত কাঠের থামও 
বর্জন করেছে তারা৷ 

৬৮০০ বাস নাগাদ তিন প্রশস্ত চতুষ্কোণ গৃহ গঠিত হয়েছে, তারা দৈথ্যে 
ছ টার ও প্রচ্ছে প্রায় পাচ মিটার । ভিতরে সুন্ষম পলস্তারার লেপন, রান্নার আগুন 
ঘিরে পলন্তারা করা তাক. তাতে পাথর বাঁটি সাজানো, এই সব পান্রে তপ্ত শিল। 
খণ্ড ফেলে তরল খাদ্য গরম কর৷ হয়ে থাকতে পারে । গৃহ তিনাঁটর সামনে অনেকট। 
খোলা জায়গা, তার ও পারে এবং বাঁড়গুলির আশেপাশে ছিল চারকোনা সব গৃহ । 
হয়তে। বৃহত্তর আবাসগল ছিল গ্রধান কৃষকদের সাধারণ চাষী ও কাঁরগরদের 
উপর তারা ছিল মাতব্বর ; ত৷ হলে মানত শ দুয়েক বছরে বেইধাতে সমাজে উচ্চ 
নীচ ধনী দাঁরদের শ্রেণী বিভাগ দেখা দিয়েছে, মানব সং্প্রদায়ে আবহমান কালের 
সমতায় ফাটল ধরে সূচনা হয়েছে আজ পযন্ত অব্যাহত নব্য ধারার । 


আবার গ্রামটি দু বার ভুমিসাং হয়েছে, সম্ভবত ভূঁমিকম্পেই, এবং পুনর্গঠিত 
হয়েছে। কিছু অভিনব বোশষ্ট্য দেখে নবাগতদের প্রভাব সন্দেহ হয়। প্রায় 
সমান্তরাল আড়াআড় পথের রেখায় গ্রামটি বিভন্ত হল। ৬৬০০ নাগাদ বেইধার 
প্রধান গৃহটি উল্লেখযোগ্য । তার একি মান্ত ঝড় ঘর, 'কন্তু তার মাপ দৈথ্যে ন 
মিটার ও প্রচ্থে সাত মিটার. হয়তে। অনেক লোক সমাবেশের উদ্দেশ্যে তোর। 
ঘরের ভিতরে চকচকে সাদাটে পলন্তারা, মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত দেয়ালে পর 
পর চওড়া লাল ডোর. এই রং হয়তো টাটক। পলস্তারার উপর লাগানো হয়েছে, 
যেমন আধুনিক প্রাচীর 1চত্রে করা হয়। আগুনের জায়গা। ঘিরেও অনুরূপ ডোরা, 
সেখানে পাঁলশ করা পাথরের একাঁট জাসন বা টৌবল, আগুনের গরাঁট পাথর "দিয়ে 
তোর এবং তলায় বেশ বড় এক শল। খণ্ড বসানো । 

এই জগকালে৷ ঘরাটর বাইরে দুই দেয়ালের পাশে প্রশন্ত প্রাঙ্গণ, ত৷ পার হয়ে 
লাগালাগি কয়েকটি বাঁড়তে ছোট ছোট ঘরের সমস্টি, প্রত গৃহে প্রায় ছ মিটার 


৬৮ 


ঘরের কথ। 


লন্বা একাঁট ঢাকা পথের দু পাশে এ রকম ছশট খোপ মুখোমুখি সাজানো । 
এদের কোনও কোনও খোপ গুদাম হয়ে থাকতে পারে, অন/গুঁল নান৷ কারগরের 
কর্মশাল।_বেইধার 'নম্বতর স্তরে যা দেখা গিয়েছে তার তুলনায় অনেক উন্নত। 
এই কারুশল্পীর৷ যে সব বস্তু রেখে গিয়েছে তাতে বোঝা যায় তারা পাথর. হাড় 
ও শিঙেরা বাঁচন্র কাজে বিশেষজ্ঞ ছিল ; কেউ 'বাঁভন্ন পদার্থ থেকে বিশেষ কোনও 
ব্যবহারের দ্ুব্য বানাত, কেউ পারদর্শী একই পদার্থ কেটে নানা সাধারণ উপকরণ 
গড়তে । হাড়ের কাজ যেভাল এ্জানে সেত৷ থেকে বানাচ্ছে হার, বালা, পিন 
কইত্যাদ অলংকার- আবার অরকৃসের স্কন্ধাস্থি থেকে কোদাল পর্যন্ত। আঁভজ্ঞ 

[শলাশিল্পীর হাতে গড়ে উঠেছে শিল নোড়া, হামানাদস্তা হাতলযুন্ত কুড়ালের মাথা, 
ত৷ ছাড়া পাত, চখছান ইত্যাদ প্রাচীন উপকরণ । কোনও জহুরী বানাচ্ছে পাথরের 
পুত, পাশের ঘরে হয়তে৷ তার সঙ্গী ফখপা হাড় কেটে টুঁকরে। করছে, দুই বদ্তু 
গেথেই হার তোর হবে। এর মধ্যে একটি কক্ষ কিছুটা বি!ভন্ন, সেখানে পাওয়। 
গিয়েছে ভারী পাথুরে কাটার যন্ত্র এবং পশুর কঙ্কাল, বহু হাড় ও শিংসংযুন্ত খাল : 
হয়তে৷ থরাট ছিন কসাইখান।, মালিক অন্যান্য কাঁরগরদের হাড় ও শিং সরবরাহ 
করেছে, যাঁদও কাঞ্জের এতটা সংকীর্ণ ভাগাভাগ অত প্রাচীন কালে বিরল । 

খুপারখুল মোট। দেয়াল !দয়ে ভাগ কর। এবং বাইরের দেয়াল পাথর গেঁথে 
তৌর, তার থেকে মনে হয় উপরে দোতল। ছিল, হয়তো বাস ঘর। যাই হক, 
৬৫০০ বাসর কাছাকাছি বেইধা যখন পারত্যন্ত হয় তখন তা আর শুধু কয়েক 
ঘর চাষীর গ্রাম নয়, নানা শিম্পের এক বিশিষ্ট কেন্দ্র; সম্ভবত সেখান থেকে 
অন্যান্য গ্রাম তৈরী জানস নিয়েছে অভ্যুদয় হয়েছে এক পারচালক গোষ্ঠীর যার। 
এ লাল বর্ণাঞ্কত বড় খরাঁটতে আঁধাষ্ঠত হয়ে কাজ করেছে । 

কন্তু ৭০০০ 'বাঁসতে কীষর সূচন। থেকে গ্রামাঁট ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়েছে, 
মানত &০০ বছর পরে নানা 1শস্পে উন্নত বাঁধষণ গ্রামাট ছেড়ে বাঁসন্দারা 
চলে গেলে ত৷ পড়ে রইল বেদখলে, ঠার প্রায় ৬০০০ বছর ব্যবধানে বেইধাতে 
দ্বস্পকালীন এক উপানবেশ দেখা দের । এখন যাযাবর আরব্য বেদুইন ছাড়া আর 
জন মানব নেই সে অঞ্চলে । 

পাশ্চম ইরানের গান্ব-দারে গ্রামাট শুধু পালিত ছাগল ভেড়ার ৯৫৩০ হাজার 
বছর প্রাচীন পদাচহের জন্য বিখ্যাত নয়, তার স্থাপত্য শিপ্পও বিষ্ময়কর এবং 


৬৯ 


সভ্যতার আগে 


তাতে বেইধার সঙ্গে কিছু মিল দেখা বায়। অনুসন্ধানীরা খনন করে প্রথমে পেলেন 
কতগুলি খুপরির সমধ্টি, ঘরগদীল এত ছোট যে তাতে বাস কর দায়. তা ছাড়া 
দরজা জানল! বলতে কিছু নেই, কয়েকটি খুপারতে শুধু গোল ক্ষদ্রু গবাক্ষ য। বন্ধ 
করা যেত মাঁটর চাকাতি ব৷ শঙ্কু (০916) দিয়ে । মোট দেয়াল তোর হয়েছে 
উপরট। গোল করা কীচ৷ ইট দিয়ে, কোনও কোনওটা প্রায় এক [মটার লম্বা, কাদার 
মসল৷ 'দয়ে গাথ। । কয়েকাঁট ঘরে কুলুঁঙ্গ কংবা পৃথক আধার ছিল, একটি ঘরে 
দেখা গেল দেয়ালের এক খোপের মধ্যে উপরে নিচে সাজানে। দু'টি বুনে। ভেড়ার 
খুল। হয়তে৷ সোঁট 'ছিল ঠাকুর ঘর, শিকারে যাওয়ার আগে গ্রামবাসীরা সেখানে 


প্রার্থন৷ করেছে। 

1কন্তু প্রায় নাশ্ছদ্র এই খুপারগ্ীলর রহস্য মিউল না খননের কাজ একেবারে 
শেষ না হওয়া পর্যস্ত। তখন বোঝা গেল সেগহীলর উপরে আর এক তলায় ছল 
বাস স্থান। গ্রামাট আগুনে পুড়ে গিয়োছল, তবু ধবংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গেল 
দোতলার ভার বহন করেছে যে সব কাঠের কাঁড় তাদের চিহ্ন ; বাঁড়র ছাত ঠতাঁর 
হয়েছিল কাঁড়কাঠ ও বেতের উপর মাঁট দিয়ে, তাদেরও অবাঁশষ্ট পাওয়া 'গয়েছে। 
নিচ তলার আধকাংশ ঘর সম্ভবত গৃদাম--শস্য ব অন্য কিছু মজুদ বস্তুর চিহ ন। 
[মিললেও কয়েকাট বড় পাথুরে খল হীঙ্গত করে যে গম ব৷ যবের ভুষ ছাড়ানোর 
অথব৷ তাদের গুড়ো করার কাঙ্জ হয়েছে সেখানে । 

তুরস্কের কাইউনু গ্রামে যে প্রথম শুকর পালন হয়ে থাকতে পারে ত৷ আমর 
দেখোছ, সেখানে চ্ছাপত্য শশল্পের আর একটি বিস্ময় উদঘাটিত হয়েছে। 
৭০১০ বাসর আগেই [শিকারী সংগ্রাহকরা সে জায়গায় ঘাঁট বাঁনয়েছে এবং 
আবঙম্বে শুয়োর ছাড়াও ছাগল ভেড়। পুষেছে, যাঁদও তাদের হাড়ের সঙ্গে বুনে গরু 
হরিণের অস্িও বর্তমান ছিল, তার পর আরম্ভ হয়েছে চাষ। পেটের দায় মেটাতে 
যখন তারা এ সব নতুন বিদ্যা আয়ন্ত করছে তখন তাদের কোনও এক অজ্ঞাত 
স্থপাত ঘরের মেঝে বানাতে সৃষ্টি করল এক অসাধারণ কীতি. বর্তমান কালে যাকে 
বল৷ হয় টেরাজো । এই কাজে প্রথমে চুনাপাথরের কুঁচি মেশানে। হয়েছে এক 
বাধুনীর সঙ্গে ঝা জমেছে সিমেন্ট কংক্রিটের মত কঠিন হয়ে, তার উপরাংশে গাঁথ। 
দেখ। যায় হালকা গোলাপী রঙের নুঁড়, তাদের শোভ। আরও খুলেছে সাদ। নুড়ির 
দ্লাট সমান্তরাল ডোর। দিয়ে। মেঝে শস্ত হয়ে জমার পর নির্ম।তার৷ নুঁড় ঘষে ত৷ 
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সমতল করেছে, তার পর পাঁলশ করেছে সবট।। টেরাজে। তোরর এই রাত প্রায় 
৯০০০ বনছর পরে আজও প্রচালত, শুধু ঘষার কাজট। হয় যন্ত্রে । 

কাইউনু গ্রামের প্রায় ৯৯ কিলোমিটার দূরে এক বিস্ময়কর আবিষ্কার হয়েছে। 
জায়গাটিতে তাম্রবাহী শিলার স্তর থেকে এখনও এ মূল্যবান ধাতু নিষ্কাশত হয়, 
[কন্তু নবপ্রস্তর কালেই সেখান থেকে তামার এক আকারক উজ্জল সবুজ ম্যালাকাইট 
সংগ্রহ করে দেহ সাজয়েছে গ্রামবাসীরা । এই সংগ্রহের কাজে তারা' একদা লক্ষ্য 
করল চকচকে লালচে এক অজান। আশ্চধ বস্তু, ভারী পাথরের আঘাতেও তা ভাঙে 
না, শুধু আকাত বদলে যায়। এই অদ্ভুত বস্তুটি প্রায় 'বশুদ্ধ তাম।, তা কাজে 
লাগাতে দোর হল ন।, 'পাটয়ে তোর হল পিন ও অন্যান্য ছোট খাটে উপকরণ, 
সেগুলি যে কোনও ধাত্‌র তোর যন্ত্রের মধ্যে এ যাবং আঁদতম । এদের সঙ্গে 
[বশদ পারচয় হবে ধাত; যুগের আলোচনায়, সাধারণ ভাবে নেই যুগ শুরু হয়েছে 
আরও সহশ্রাধক বছর পরে। 


জাম্োর ঘর বা।ড় মাগে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের চেহার। অনেকটা মধ্যপ্রাচে।র 
বত মান গ্রাম) কুটিরের মতই । |ণমাতার৷ প্রথমে বেশ বড় বড় পাথরের [ভত বানাত, 
ওর পর আ।ঠপে। মাট ুল [দরে মেখে তাতে খড় মেশ।ত ফাঢল ধর বন্ধ করতে । 
এই বস্তু দিয়ে সাড়ে সাত থেকে ১০ সেনটি।মটার উচ্চ পর্যন্ত একটি দেয়াল তৈর 
করে গেদে শুকাবার ধন ৩। গ্রয় এক খন হেড়ে ধরে তার অন্য দেয়ালের কাজ 
আরম্ভ করত। এ ভাবে পাওল। পাতল। স্তরে গড়ে উঠত প্রায় দু [মঞার উ%ু চার 
দকের সম্পৃণ দেয়াপ, স্তরগুল উপরের দিকে ক্রমশ চওড়ায় কম। ৬৭০০ বসতে 
জামোর এমন এক বাড়তে সাধারণত থাকত লম্ব। চতুষ্কোণ একটি খর, মাপ দৈখ্য 
প্রন্থে সাড়ে পাচ ও দু মটার, ত৷ দু ভাগে বিভন্ত আড়াআড় আর একটি দেয়াল 
দরে, সেটি হয়তে। ছাত পবস্ত ওঠোন। এক অংশে শোবার আয়গ।, অন্যটি 
দনের। পাশে প্রায় সমান বড় আর একট ধর চার অংশে ভাগ করে মাল প্র 
রাখার ব্যবস্থ। ৷ খরগুলির মেঝে যে নলখাগড়ার মাদুর দিয়ে ঢাক। ছল তার সাক্ষ্য 
দেয় মাটিতে তার ছাপ। গুদাম ঘরের এক পাশে একটি গালপথ বেয়ে গয়ে খোল। 
উঠন, সম্ভবত সেখানে শস্য ভাঙ। ও অন্যান্য গাহস্ছ্য কাজ কর্ম হত, পশুদের আটকে 
রাখ৷ হত। জামেোর চরম বৃদ্ধ কালে এই রকম গোট। পাঁচশ বাঁড় 1ছল গ্রামে, 
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তাদের মধ্যে গাল ব৷ উঠনের ব্যবধান। 

এই মামুলী গ্রাম্য বাস ঘরের মধ্যে দুটি বোৌশষ্ট্যা বস্ময়কর । সম্ভবত কাঠ 
দিয়ে তোর হয়েছিল এক পাল্লার দরজা, তাদের চিহ্ন মান্র নেই, কিন্তু কবজার ব্যবস্থা 
কি ছিল ত৷ বোঝ যায়। উপর দিকে দেয়ালে এবং নিচে মাটিতে বসানো ছিল 
গোল গর্ত কর। পাথর, দ্বারদণ্ডের গোল করা মাথ। চুকত এই দুই খোবলে। খিল 
লাগয়ে এই দরজ। বন্ধ করল বাইরের কেউ সহজে ঢুকতে পারত না। আঁধবাসীর৷ 
তাদের সম্পান্ত গ পারবারক স্বাতন্্য রক্ষা করতে যে যত নিয়েছে ত৷ বোঝ যায়। 
দ্বিতীয় [বস্ময় তাদের চুলা, দেয়াল বানাবার বস্তু দিয়ে তাও তোর হয়েছে এ চারটি 
ছোট ঘরের একটিতে ; চুলার উপরট। ঢাক৷ ও গোল করা, মুখ উঠনের দিকে এবং 
ধে"য়ার নালিটি দেয়াল বেয়ে উঠে সম্ভবত শেষ হয়েছিল ছাতের উপরে চিমানর মত 
এক নিগ্গম পথে । এই ধরনের উনন আজও জগতের অনেক জায়গায় দেখা যায়, 
ত৷ ব্যবহারে সহজ ও কার্কর। তার্মুখ "দিয়ে ইন্ধন ভরে আগুন জলতে দেওয়া 
হত যত ক্ষণ না ভিতরট। দরকার মত গরম হয়, তার পর কয়ল৷ ও ছাই বার করে 
খাদ্য ভরে চুলার মুখটি বন্ধ করা হত। রান্ন৷ সম্পন্ন হত দেয়ালের তাপে-এই 
চুলার সুবিধা এই যে খাদ্য বস্তু চার দক থেকে সমান তাপ পায়, খোল। আগুনে তা৷ 
সম্ভব না। এই সব চুলায় হয়তে। শস্যও গরম কর৷ হয়েছে, যাতে খোস৷ ছাড়ানে। 
ব। গু'ড়ে। করা সহজ হয় । 

উত্তর ইরাকের হাসুন৷ ঢিবি খুড়ে প্রায় ৭৫০., বছর প্রাচীন যে গ্রামটি উদ্ধার 
হয়েছে সেখানে দু রকম চুলা ছিল। আঁঙনা ঘরে ছোট ছোট মাটির বাঁড়, 
রামাঘরে ও উঠনে মাটি খুবলে তুলে আগুন জ্ঞালবার বাবস্থা! উঠনে কখনও কখনও 
মাটির ঢুলাও দেখ যায় । গরম কালে মেয়ের! মুস্ত প্রাঙ্গণে রান্নার যাবতীয় কাজগ্ুল 
করেছে, অন্য সময়ে ভিতরে । এই সব গৃহীরা মাটিতে গর্ত করে বানিয়েছে শস্য 
মজুদ রাখবার আধার অস্প-বাক। কাঠের হাতলে নাটুধীয়দের মত চকমাঁকর ফল৷ 
বাঁসয়ে কাস্তে তৌর করেছে । তাদেরও আগে হাসুনার 'নম্নতম স্তরে মনে হয় এক 
অস্থায়ী গোষ্ঠী বাস। বেধোঁছল, সম্ভবত তাবুর বাসা । কিন্তু তখনই চাষ ও পশুপালন 
জান ছিল, শুধু ষে গরু ভেড়ার হাড় অপর্যাপ্ত পাওয়া "গিয়েছে তাই নয়, খেতের 
মাটি ঢলে করতে প্রাথীমক পাথুরে কোদাল - তা হাতলের সঙ্গে জুড়তে যে শিলা- 
জতুর আঠ। ঝাবহার হয়েছে ত। এখনও লেগে আছে গায়ে । শস্য পিটিয়ে গুড়ে। 
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করবার হামানাঁদস্ত।, ঘষে গুড়ো করবার শিল নোড়াও ছিল । উপকরণ তখনও 
প্রায় সবই পাথরের, কিন্তু নকশ।-আক। মাটির পান্ন তোর আরন্ত হয়েছে । 

তুরস্কের দাক্ষণ-পাশ্চমে আনাতোলয়া অঞ্চল উর্বর অর্ধবৃশ্ত থেকে কিছটা দূরে, 
সেখানে ৩০০০ 'পাঁসর আগে স্থায়ী বসঝস আরম্ভ হয় নি এই প্রচলিত ধারণার 
নিপাত করলেন জেমস মেলার্ট যান পরে চাটাল হুয়ুক উদ্ঘাটন করেন । ১৯১৫৬ 
সালে সেই এলাকায় হাসলার নামক জায়গায় এক 'ঢাঁব দেখানো হয় তাকে, ত। 
খু'ড়ে 'চান্তিত মৃৎপান্র উদ্ধার করে ইস্তানবুলের বাজারে বানর হচ্ছে। পরবর্তী বছর 
থেকে তার দল ঢাবর থেকে আরও অনেক আশ্চর্য বস্তু ও তথ্য আবিষ্কার করেছে। 
তার 'হসাবে হা।সলারে নবপ্রস্তর যুগের শুরু প্রায় ১৭০০ বছর আগে জান্মোর সম- 
কালেই, গরবরতাঁ কালে লোকে তাদের ঘর বাঁড় ?ঘরেছে এক মিটারের চেয়েও মোটা 
পাঁচল 'দিয়ে। ?কছু কিছু বাঁড় তোর গায়ে গায়ে ঠোকয়ে তাতে জ।নল। দরজ। ছল, 
কোনও কোনও বাঁড় দোতল।, পাথরের 1সশড় বেয়ে উঠতে হত। এক ছাত থেকে 
উচ্চতর ছাতে অথবা পা।চিলে চড়তে হত মই দিয়ে । মৃত্শিপ্পীর। সুন্দর ঘট ঘটি 
বাটি বাঁনয়েছে, নানা বয়সের জননী দেবী গড়েছে নান। ভাঙ্গতে. তার্দের কোনও 
কোনও অঙ্গ যথাগী।ত এতাধক স্ফীত হলেও সব 'মালয়ে মৃতিগ্লর গঠন সৌকর্ষ 
ও বাস্তাবকত। প্রসংশা জাগায় ; খুথা এক দেবী পা মুড়ে সে ঝ। 1দকে তাকিয়ে 
আছে, মাথায় চড়া করে ব।ধা খপা । মেয়ের সেজেছে অলংকারে, মুখে লালম। 
এনেছে রং মেখে, পুরুধগ। গণুর হাড় দিয়ে এক খেল। খেলেছে য৷ এখনও তুরস্কে 
চলে। বাস গৃহ ছাড়াও তারা বানয়েছে পৃথক রানাঘর, শস্য জম। রাখবার গহ্দাম, 
কুমোরের কর্মশাল।, এমন ক ঠাকুর বাঁড় বা মন্দির | 

উদথাটিত নাঁঞজর আশ্রয় করে ৬মর। এই গ্রামে ৫৪০০ বাস নাগাদ একট 
কর্মব্যস্ত অপরাঃ কল্পনা করতে পাঁর। তখন শস্য কাটার সময় গম ও যব ভর! 
ঝুঁড় পিঠে নিয়ে কেউ কেউ পাগলের উত্তর-পাশ্চম দরঞজ। দিয়ে ঢুকে উঠনে রাখল, 
সেখানে এক গুঁহণী তা চুলায় ভেজে নিচ্ছে যাতে সহজে ভুষি ছাড়ানে। যায়, তার 
পর ত৷ পাশের গুদামে রাখা হবে। অন্য পাশে এক দোতল। ঝাঁড়র ছাতে মেয়েরা 
ফল শুকাতে 'দিচ্ছে। এ দিকে পুব দেয়ালের গায়ে এক পাকঘরের সংলগ্ন ঘের 
আ'ঙনায় অন্যরা রান্না চড়িয়েছে। দাঁক্ষণ দেয়ালের বড় দরজা দিয়ে রাখাল 
বালকরা গরু ছাগল ভেড়ার পাল ঘরে আনল, ঢুকেই যে বড় উঠন সেখানে তার 
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রাত কাটাবে, উঠনে দুধ দোহানে। শুরু হল। কাছেই এক ঘের জায়গায় দু জনে 
ঝুাঁড় বুনছে। মাঝামাঁঝ অংশে তিনটি বাড়তে মুংকাঁদের কাজ চলে, এখন 
বাইরের প্রাঙ্গণে তারা তাদের পানর রং করছে, শুকাচ্ছে। উত্তর ও পুব পশাচলের 
কোণে কুয়ো থেকে জল তুলছে কয়েক জন, পাশের দেবালয়ে পৃজারীর। ঢুকছে নান। 
উপচার হাতে 'নয়ে। বেকার ছেলে মেয়েরা দেয়ালে ব৷ ছাতে চড়ে খেলছে। 

&$০০০ 'বাঁসতে দাঁক্ষণ-পৃব য়োরোপে বর্তমান গ্রীস, ইটালি ইত্যাঁদ অণলে 
প্রথম কীষবাসীরা অনেক জায়গায় বেশ জনবহুল পল্লীতে বাস করেছে, ঘর বাঁড় 
প্রায়ই তোর হয়েছে জায়গা! মত কাঠের খ+টি খাড়। করে তাদের মাঝখানের ফাক 
কাদা-লেপা কাঠের দণ্ড বা ডালপালার জাল দিয়ে ভরে। আঁধকাংশ কুটিরে 
1কছুট। উদ্চু মাটির বেদীতে রান্নার জায়গা, কখনও বা তা ঘিরে আলাদা কর! হয়েছে, 
সেখানে ছিল চুলা, শস্য বা আট। রাখবার মুন্তকাধার, পান্ন উপকরণ। মধ্য 
য়োরোপের আদিতম কৃষকরা হাংগেরির দানিউব নদীর উপত্যকায় বাস৷ বেঁধোঁছল, 
তার পর দ্রুত পুব দকে ছাঁড়য়েছে এই দানিউবাঁয়রা। তাদের গ্রামে ৩০০ পযন্ত 
লোক, তার৷ প্রকাণ্ড সাম্প্রদায়ক কাঠের বাড়িতে বাস করত, সেগুলি লম্বায় ৪৬ 
[মটার পর্যন্ত, চওড়ায় প্রায় সাড়ে পণচ মিটার । দেয়াল তোর হয়েছে ওক গাছের 
কাঠ আর তার মাঝে মাঝে মাটি-মাখানে। ডালপাল। দিয়ে, উপরে ঘরের ছাত ঢালু। 
[ভিতরে এক প্রান্তে উত্চু করা মেঝে সম্ভবত শস্য জম রাখার জায়গা, বিপরীত প্রান্ত 
মজবুত করে তৈরি গোটা কয়েক পাঁলত পশু রাখবার জন্য। ঘরের মাঝামাঝ 
কয়েকটি 'নকটাত্বীয় পারবারের বাস থ্যবস্থা । প্রাতি গ্রামের কেন্দ্রে একটি করে আরও 
বড় লম্বা ঘর, তাদের দেয়াল কখনও কখনও তন্ত। 'দয়ে তোর, হয়তো সেখানে 
পল্লীবাসীর৷ সমবেত হত। আর এক প্রান্তে চাল্লশ পণাশাঁট গরু রাখবার জায়গা, 
তাও এক সাম্প্রদায়ক ব্যবস্থা হয়ে থাকতে পারে । 
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শীত নিবারণে এবং ক্ষত এড়াতে মানুষ পুরাপ্রন্তর যুগেই পশু চর্ম দিয়ে দেহ ঢেকেছে, 
শেষের দকে এই আবরণ হয়েছে আভরণ ব৷ দেহ সজ্জারও বাহন। তখন এগুলি 
সেলাই করতে দাঁড় ও সুতোর কাজ করেছে চামড়ার ফাল, পশুর নাড়ভুশড় বা 
পেশীতস্তু এবং নানা জাতের তৃণ, শিকড়, বাকলের অণশ ইত্যাঁদ উান্তজ্জ বন্তু। 
সে সব এখন পচে 'নাশ্চহ হয়ে গেলেও তাদের দিয়ে চামড়ার বসন বা থাঁল 
সেলাইতে ব্যবহৃত হাড়ের তোর সুশ্চ ব1 ছিদ্ুকর শল৷ পাওয়৷ !গয়েছে প্রচুর 
পাঁরমাণে । তেমাঁন নান৷ যাদুঘরে আছে মধ্যপ্রস্তর যুগের পাথর ব৷ হাড়ের তন্ত্র 
উপকরণ ঘ৷ সুতে। ও আঠ। 'দিয়ে জুড়তে হয়েছে হাতলের সঙ্গে । এই যুগে য়োরোপে 
মাছ শিকারের তংপরত। বেড়োছল, জাল এবং ছিপ বানাতে দরকার হয়েছে 
দাঁড় ও সুতো । নবপ্রস্তর যুগে একদ। চর্ম ঝ৷ বন্ধল পারধানের পারবর্তে দেখ৷ দল 
সুতোয় বোনা প্রকৃত বন্ধু, সৃচিত হল আর এক বৈপ্লাবক অগ্রগাত। 

এই আবিষ্কার অবশ্য সম্পূর্ণ আকাঁষ্মক নয়, অনেক আগেই প্রাক ীতক জগতে 
বুননের আভাস পেয়েছে মানুষ, তার পর অন]ান্য ব্যবহারক ক্ষেত্রে ত। কাজে 
লাগিয়ে ধীরে ধাঁরে এীগয়েছে এ দিকে । ঝোপ ঝাড় ডালপালার প্রশাখা প্রায়ই 
পরস্পরের উপরে নিচে জড়াজাঁড় করে থাকে. আজ থেকে ৩০-৪০ লক্ষ বছর 
আগে মানুষের সম্ভব পূর্বপুরুষ অসপ্ালোপথেকাস এই রকম কাটাদার ঝোপ ঝাড় 
গোল করে সাঁজয়ে রানুর অস্থায়ী আশ্রয় বানিয়েছে মনে হয়। তার পর মানুষ 
শিকারের খেশজে পাথুরে হাতিয়ার হাতে নিয়ে বনে জঙ্গলে বিচরণ করতে করতে 
নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে জড়ানে। পাকানে। লতা গুল্ম ও ঝোপের দুর্ভেদ্য বাধা। আদি 
মানব হোমে৷ ইরেকটাস অন্তত চার লক্ষ বছর আগে যে স্বাভাবিক অঙ্গাঙ্গীজাড়ত 
ডাল সাজিয়ে রুক্ম আবাস বানাত তার কিছু নাঁজর আছে। হয়তো তার থেকে 
1শকারীর।৷ নিজেরাই ডালপালা জড়াতে শিখল. ত৷ দয়ে হল আত্মরক্ষার আবরণ, 
এমন ক নিহত পশু চাপিয়ে গুহায় ঝ ভেরায় টেনে 'নয়ে যাওয়ার 'প্লেজ গাঁড়? । 

অনেক পরে পশু চর্মের পোশাক বা থাল সেলাইতে সু'্চ যে পর পর উপরে 


সভ্যতার আগে 


নিচে চলেছে তার থেকে ঝুঁড় ব৷ মাদুর বোনার ধারণা এসে থাকতে পারে এবং এই 
শিল্প বন্্ বয়নের অনুরূপ । কবে কোথায় প্রথম ঝুঁড় বা মাদুরের উদভাবন তা৷ 
জানা নেই, প্রাথ্মক পোড়া মুখপান্রের গায়ে ঝুঁড়র অনুকরণে আঁঞ্কত দাগ থেকে 
বোঝা যায় তা আরও প্রাচীন। সাধারণ ধারণা অনুসারে কাপড়ও দেখা 'দয়েছে 
ঝুঁড় এবং মাদুরের পরে ॥ প্রথম কৃষীরা জানত ক করে নলখাগড়া, কাশ, শর 
ইত্যাদ নদীজাত তৃণ জাঁড়য়ে মাদুর বানাতে হয়, ৯১০০ বছর প্রাচীন বেইধা 
গ্রামের ধবংসাবশেষে গোল মাদুরের খণ্ড পাওয়া গিয়েছে । এই ধরনের গোলাকার 
আসন বানানে। খুব কঠিন নয়। প্রথমে দরকার মোটা গোছের কোনও রকম ডখটা, 
যেমন নদী তীরের নল, খেতের খড় বা আগাছ। ; এগুল পাকিয়ে দাঁড় বানালে 
ত৷ খুলে আসতে পারে, 'কন্তু দাঁড়টা আশযুস্ত ছাল বাকল দয়ে জাঁড়য়ে নিলে 
তখন ত৷ অণট করে পাকিয়ে নেওয়। চলে । তার পর এই দাঁড় গায়ে গায়ে ঠোঁকয়ে 
ক্রমশ বৃহত্তর বৃত্ত পাকিয়ে গিয়ে দুটি, করে পাশাপাশ পাকের উপরে নিচে সুণ্চ 
চালানোর মত ছাল বুনে চা'লয়ে বেধে দিলেই গোল একটি আসন হয়ে গেল। 

ঝাঁড় বানাতে প্রথমে মাদুর শিপ্পীর এই কৌশলই সম্ভবত ব্যবহার হয়েছে, 
শুধু চ)াপট। বস্তুটির ধারগ্ল গামলার গায়ের মত উপর দিকে তোলা হল। 
ছোট ঝুঁড় বানাতে কম ও বড়র বেলায় বেশী দাঁড় পাঁকয়ে দরকার মত নান। 
আকারের ঝুঁড় চাঙার ডাল তোর সম্ভব হল। ঝাঁড়র জাকার বজায় রাখতে 
এবং ফখক বন্ধ করতে খাদুরের তুলনায় অনেক বেশী ছাল জড়াতে হয়েছে. ফগক 
থাকলে বাঁজ জাতীয় বস্তু রাখা চলবে ন।। অনেক সময়ে ভিতরে পাতল। করে 
মাটি ব পিচ লেপে দেওয়৷ হয়েছে যাতে তরল জানসও রাখ। যায় । 

গোল মাদুর থেকেই চোকোণ আসনের ধারণা এসে থাকতে পারে, কিন্তু 
কোনটা আগে দেখা দিয়েছে তা জানা নেই. দুইয়ের স্বতন্ত্র উৎপাত্তও সম্ভব । একটি 
কেন্দ্রকে ধিরে পাক জাঁড়িয়ে না গিয়ে চৌকোণ মাদুর বানাতে কর্মীরা সমান লহ্ব। 
ডশট। পরস্পরের উপরে নিচে আড়াআড় সাজয়েছে, শেষে সেগুলি টেনে ঘন 
করেছে। চাটাল হুয়ূকে ৮৫০০ বছর আগে গৃহ নিমাণে এবং শুতে বসতে যে 
মাদুর ব্যবহার হয়েছে তার অবাঁশষ্টাংশ থেকে জান। যায় ত। নিঃসন্দেহে এই 
রীতিতে তোর । এই রকম আড়াআড়ি সাগয়ে ঝাঁড়ও বানানে হয়েছে খুব প্রাচীন 
কালেই। 
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এ বার আমর বোন। কাপড়ের ধাছাব]ছ এস গাড়ীছ, তার িল্প কৌশল 
আঁভন্ন, শুধু বন্ত; আলাদা--ডাণ্টা বা বাকলের বদলে ঝবহার হয়েছে সুতো. সব 
প্রথম ত৷ তোর হয়েছে এ বাকলের ত্1শ বা পশুর লোম *াকিয়ে। এই সুতো 
তোর এবং তা৷ বুনে কাপড় বানানে বনু শিল্পের দুটি গুধান ও অপারহার্ধ ধাপ । 
ননপ্রস্তর যুগের আগে এর কোনও চহু নেই, সে যুগে এই িপ্পের উপযুন্ত 
আনুষাঁঙ্গক যন্ত্রও উদভাবন করতে হয়েছিল- প্রধানত টাকু ও তাত । মিশরে আাধাদিক 
কায়রে। শহরের অপ্প দাঁক্ষণে ফাইয়ুদ অঞুল নান৷ প্রাচীন আঁবফ্কারের গুণে 
প্রীসদ্ধ, ৫০০০ বাসর আগে সেখানে মরুড়ীম্র এক সরস অঞ্চলে একটি নবগুস্তর 
ঘখটির পত্তন হয়েছিল । এই ফাইয়ুমে এক টুকরো৷ কাপড় উদ্ধার হয়. তার অথশ 
এসেছে [তাস ব। মাসনার থাকল থেকে । এই 'লনেন বের চেয়ে প্রাচীন নমুনা 
গাওয়া যাবে এমন আশা ছিল না । 1কন্তু ১৯৬০ দশকের প্রথম দিকে চাটালের 
ধ্বংসে ছোট ছোট চতুষ্কোণ বন্ত্র পাওয়। গেল যার ধয়স ৬১০০ বাঁসব কাছাকাছ-__ 
অর্থাং তারা তাতের আঁগ্ুত পায়ে দিল “ও প্রায় হাজার বছর । ভামে গ্রামে 
বোনা কাপড়ের ছাপ আছে মাটির গয়ে, কিতু তা হনেফ পরের কথা । 

চাটালেখ নমুনাগু?ল যে এত কাল টিকে চাঞে তা সন্তব হয়েছে ভাগ্য গণে 
কতগুলি অবস্থার সংযোগে । স্থানীয় আনুষ্ট।নক প্রথ। তনুসারে মু 


ত লি 
৪ ধান্তুর অ।চ্থু 


ঠো 


কাপড়ে জাঁড়য়ে এবং খুলর 'ভিতরেও তা ভরে সমাধস্ছু করা হত ঘরে ঘরে ব। 
মান্দরে দৈউলে মাটির মেঝের নিচে । সেখানে বাতাসের সংস্পশ পায়ন বলে 
তাদের ক্ষাত হয় গন তার পর &৮৮০ বসতে এক সাংঘাতিক আগ্রকাণ্ডে বাড়গুাল 
ধ্বংস হলেও কাপড় বেঁচে গিয়েছে. কারণ সমাঁধ ছলে কাঁসজেন না পেয়ে আগ্ন 
তা গ্রাস করতে পারে নি। তাব পারধর্তে রূপে ও জাকারে অন্ষু্ন থেকেও আগুনের 
তাপে অধিকাংশ অশশ কারবনে পাঁরণত হয়েছে, ঠিক কাঠ তেতে ধেমন কাঠকয়ল। 
হয়। কালের প্রভাবে কারবনের অবক্ষয় হয় না. যলে অঙ্গারীতূত বদ্ত্র খণ্গাল 
আট সহম্রক ধরে অপাঁরবতিত থেকে গিয়েছে। 

এই ছোট ছোট ভঙ্গুর টুকরোগু!ল সাজ দেখতে চটের মত, কিন্তু [বিশেষজ্ঞদের 
নান। রকম পরীক্ষাও " অশশ বস্তুটি সনান্ত করতে পারে নি। পাটের রেণয়। মোটা 
ও ছোট বলে চটও নিকৃষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র, কিন্তু চাটালী নমুনাগুলর পরীক্ষায় দেখা 
যায় যে এই অজ্ঞাত অশশ সমত্ে প্রস্তুত করে তা থেকে উৎকৃষ্ট, সুষম ও মসৃণ সুতো। 
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পাকানে। হয়েছে, তাদের গা থেকে রেণয়। বোরয়ে নেই, তার পাশাপাঁশ 
সমান্তরাল । সুতোর সৃন্মতা আরও আশ্চধ, আজ তাত শিল্পে তা সাধারণত মাপা হয় 
নিদিষ্ট সীমার মধ টানা ও পড়েনের সংখ্য। দিয়ে, সংখ্য। যত বেশী সুতে৷ তত সরু. 
কাপড় তত 'মাহ-_চাটালী নমুনাগুলতে প্রাত সেনটিমটারে টান। সুতে। ১২. পড়েন 
১৫। এই মান আঙ্গকের হালকা রেশম বস্ত্রের সমান। সুতরাং অপশের নিষ্কাশন ও 
প্রস্তুতি, সুতো কাটা, কাপড় বোন। এই সব দিকে উৎকর্ষ প্রকাশ পাচ্ছে । ফাইয়ুমের 
লনেন বস্ত্রের সুতোগুলও সমতাপূর্ণ, তাদের পাক এত কম যে প্রায় ধরা যায় না। 
চাটালের নমুনাগুলতে বৈচিন্র্যেরও অভাব নেই, কোনওটায় পড়েন সুতে। থুব ঢিলে 
করে ঢুকিয়ে হয়েছে হালক। জাতীয় বুনন, কয়েকটির প্রান্তে টান। সুতোগুি পড়েনের 
পরেও কিছুটা বোরয়ে থেকে সৃষ্টি করেছে ঝালর, একটি খণ্ডের ধার মুড়ে সেলাই 
করা, আর একটিতে সু*চ সুতে। "দিয়ে মেরায়ত হয়েছে । ফোনও কোনও প্রাচীর চিন 
থেকে অনুমান কর৷ যায় যে হয়তো চাটালবাসীর। রং ও নকশ। 'দয়ে কাপড় অলংকৃত 
করেছে, যাঁদও এই ঝলসানে। টুকরোগুলিতে তার কোনও 1চহ্ন থাকতে পারে ন।। 
এ সব ছবিতে দেখা যায় রঙের লম্বা আচড়, স্বান্তিকা, চতুষ্কোণ, 'ন্রকোণ ইত্যাঁদ 
নকশার নিয়মিত পুনরাবৃন্ত, গরালিচ। বা দেয়ালে ঝোলানে৷ আলংকারিক বন্্রে যেমন 
থাকে--ছবিগীল এই রকম প্রাচীর বস্ত্রেরই রূপায়ণ হতে পারে । অবশ্য এই চিন্তা- 
বলীর সঙ্গে কাপড়ের কোনও সম্পর্ক নাও থাকতে পারে, হয়তে। কেবল প্রাচীর সঙ্জ। 
তারা; কিন্তু কোথাও কোথাও ধারের পাশাপাশ যেন রাঁওন রেখায় মুঁড় সেলাইর 
অনুকরণ দেখা যায়, তার থেকে মনে হয় শিল্পীর উদ্দীপন৷ এসেছে বাস্তাবক বন 
থেকে ॥। নকশাকাট। কাপড় তাঁর হয়ে থাকলে প্রথম দিকে নিশ্চয় ছাপগ্াল দেওয়া 
হয়েছে সীলমোহরের মত বন্ধু চেপে চেপে। 
চাটালের তাঁতীরা কি আশ দিয়ে কাপড় বুনেছে ত। এ যাবৎ মস্ত এক হেয়াল। 
এত সরু সুতো৷ ও তার উপরোন্ত গুণাবলী দেখে মনে হয় ত৷ 'লিনেনেরই মত 1তাঁসর 
রোঁয়।৷ থেকে তোর, কিন্তু চাটালে প্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ বীজের মধ্যে তাঁস বীজের চিহ 
নেই, ত৷ পাওয়া গিয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের আলি কশ গ্রামে, ৬৫০০ বাঁসতেই 
যে সেখানে 'িনেন ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে এটা তার পরোক্ষ নাজর। পশমের 
গায়ে অণুবাঁক্ষণের নিচে মাছের আশের মত আশ দেখ যায়, চাটালী বস্ত্রের রেশয়াতেও 
যেন তদনুর্প হন আছে। রাসায়ানক পরীক্ষায় তাদের মধ্যে নাইস্রোজেন প্রকাশ 
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পেয়েছে, তা প্রোটিনের উপাদান, সুতরাং পশমের মত গ্রাণীজাত দ্রব্য নির্দেশ করে। 
তবে নমুনাগযাল দেখে মনে হয় অস্ত্যোক্টি ক্রিয়ায় ব্যবহারের আগে এ কাপড় অনেক 
দিন ধরে গায়ে পরা হয়েছে, সৃতরাং নাইস্টরীজেন এসে থাকতে পারে মনুষ্য দেহ 
থেকে। জলীয় ক্ষারে ফোটাবার পর এক বিজ্ঞানীর আণুবীক্ষাণক পরীক্ষায় রেণয়ার 
গায়ে আড়াতাড়ি দাগ প্রকাশ পেঘ়েছে লিনেনে যেমন থাকে-_অর্থাং আবার উীপ্জ্জ 
উপাদানের 'দিকে নির্দেশ । 

চাটালের এই অম্মীমাংসত রহস্য কাহনী ছেড়ে এ বার বস্ত্র শিল্পের 'বাভন্ন 
পর্যায়ে কলা কোশল কি ভাবে গড়ে উঠল সে সম্বন্ধে আলোচনা কর যেতে 
পারে। চাটালী নমুনাগুি যাই হক না৷ কেন, 'লিনেনের আশ যে বয়নের এক 
আঁদতম উপাদান তাতে সন্দেহ নেই । গাছের ছাল থেকে তার নিষ্কাশনে এবং 
আশগুাল সুতো তোরির উপযুস্ত করতে কতগাল ীবদ্য। শিখতে হয়েছে । তুলা বা 
পশম শুধু পারফ্কার করে আচড়ে সোজা করে নিলেই হল. কিন্তু তিসি ব পাটের 
নাকল আগে ছু দিন জলে ভাজয়ে রাখতে হয়, তাতে আঠালো অংশ পচে গলে 
যায়, তখন. পটিয়ে, আছড়ে, ধুয়ে, চেছে অণশগাল বার করা চলে । বাকল বেশী 
দিন ভিজলে অণশ পচে যেতে পারে. সুতরাং সে দিকে নজর রাখ দরকার 


শুকাবার পর আঁচড়ে জট ছাড়িয়ে তবে সুতে। তোর । ফায়ুমের লিনেন বস্ত্রাট যে 
৬০০০ বছরের বেশী কাল টিকে আছে তাতে বোঝা যায় এব সব পদ্ধাত ভাল রকম 


জানা ছিল। 

এক গোছ। আঁশ লম্ব। করে টেনে নিয়ে পাক দিলে সুতো । সম্ভবত কাজট। 
ছিল মেয়েদের, প্রথম দিকে তার৷ হাতে অণশ টেনে তা উরুতে বা হাটুর নিচে ঘষে 
পাক 'দয়েছে, তার পর সুতে৷ জাঁড়িয়েছে কাঠিতে । ক্রমে টাকুর ধারণ খেলল কারও 
মাথায়, চাটালী কাপড় তোঁরতে অর্থাৎ ৬০০০ বাসর আগেই তা ব্যবহার হয়েছে। 
এক দিকে চোখা এক কাঠির সঙ্গে ওজন জুড়ে ভারী কর৷ - এই 'ছল প্রাথামক টাকু। 
পোড়। মাটি, পাথর বা হাড় দিয়ে লাট:, বাল। ইত্যাঁদর আকারে তৈরি এই ওজনগুলির 
মাঝখানের ফুটে। দিয়ে টাকুর কাঠিটি ঢুকে যেত, মধ্যপ্রাচ্যে ও অনান্র নানা নবপ্রস্তর 
ঘশটিতে পাওয়া গিয়েছে বন্ত্র শিপ্পের এই সব সাক্ষী, কাঠের কাঠি আর অবশিষ্ট 
নেই। অশশ গোছার এক মাথ। কাঠির সঙ্গে আটকে টাকু হাতে ঘুরিয়ে ছেড়ে দেওয়। 
হত, সঙ্গে সঙ্গে অণশও ছাড়। হত অন্য হাতে । ওজন থাকাতে টাকু সোজ। হয়ে 
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ঝুলত, পাক বজায় থাকত, ফলে পাওয়া যেত সরু সমতাপূর্ণ সূত্র । ত৷ জড়ানো হত 
টাকুর কাঠিতে । বলা বাহুল্য, আজও নান। দেশে গ্রামাণ্চলে সুতে৷ কাটার এই রীতি । 
চরক। নাঁক সৃষ্টি হয়েছে ভারতে আঞ্জ থেকে হাঞ্জার তিনেক বছর আগে । 

সুতে। কাটার পর কাপড় বোনা । মাদুর বা ঝুঁড়র মত তাও আগাগোড়া হাতে 
কর। বায়, ?কন্তু অনেকের মতে কাজট। প্রথম থেকেই হয়েছে তণতে. যেমন চাটালে। 
মৌলিক অর্থে সুতোর সারি লম্বালাস্ব টেনে রাখার কোনও রকম ন্ত্রকেই তত বলা 
যেতত পারে, এর থেকেই এই সারগু'লির নাশ টানা সুতে। । ব্যবস্থাট। দু ভাবে হতে 
পারে, সহজ ও প্রাথামক উপায় হল ঘরের মেঝে বা উঠনে পাশাপাশি টানা সুতো 
পেতে । সে কাজট। হয়েছে চার কোণে চারটি খ:টি পুতে তার সঙ্গে দু মাথায় দুটি দণ্ড 
বেধে, সুতোগুলি তাদের য়ে জাঁড়য়ে লম্বা করা থাকত। এক মাথায় হাটু গেড়ে বসে 
তখতী ( সপ্তবত ঝাঁড়র কোনও মেয়ে ) টান। সুতোর উপরে নিচে এক বার করে পড়েন 
চালিয়ে একট। লাঠি দিয়ে তা চেপে দিয়েছে নিজের দিকে, এ ভাবে তারি কাপড়ের 
উপর বসে ব্লমশ সে এগয়ে গিয়েছে সামনে । পড়েন চালনার সুবিধার জন্য টান। 
সুতো একটি করে বাদ দিয়ে অন্যগ্ঁল (যেমন প্রথম, তৃতীয়, পণ্টম ইত্যাঁদ ) আর 
একটা লাঠির সঙ্গে জুড়ে দি তণতী, সেটি তুললে দূ ভাগে ভাগ হত টানার সার, 
তখন তাদের ঘধ্যে এক বার করে পড়েন চালাত । তার পর লাঠিট। নাময়ে একটি 
লম্ব৷ কাঠের পাত তার ধারের উপর দাড় কারয়ে অন্য টানাগঁল ( দ্বিতীয়, চতুর্থ 
ষষ্ঠ ইত্যাদি) তুলে উলটো দিকে পড়েন চালাত সে। এই শ্রেণীর ততের প্রকৃত 
কাঠামো বলে কিছু ছিল না এদের অবাঁশিষ্টও কিছু থাকতে পারে না, তবে প্রমাণ 
আছে মিশরের থাদার ঘশটিতে প্রাপ্ত ৪৪ ) বাঁসর এক বাটিতে অক এক ছাঁবতে 
( চিন্তন ৯০খ ) এবং মেসোপটোময়।র সুজায় ব্যবহৃত এক সীলমোহরের ছাপে, তার 
তাঁরথ ৩২০০ 'বাঁস। আজও মধ্যপ্রাচোর কোথাও কোথাও এই ভাবে কাগ্ড় বোন। 
হয়। 

এর পরে উন্নত সংস্করণ দেখ দল খাড়। তাতে । প্রথমে সম্ভবত দেয়াল ঘেষে 
দাড় করানে। দুটি থুণ্টির মাথায় আড়াআড় একটি লাঠি বাঁসয়ে হয়েছে যন্থটি ৷ 
তাতী সেটিতে টান। সুতো জাঁড়য়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে, তার পর তাদের টান করে রাখতে 
[নচে ছোট ছোট গোছা জড়ো করে পাথর বা মাটির তোর ওজন বেধে 1দয়েছে। 
বাধবার সুবিধার জন্য এগুঁলর মধ্যে গর্ত করা ছিল। ঝোলানে। তাতেরও কোনও 
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চিত্র ১*। ক- টাঁকুর ওজন, মাটির তৈরি । খ--মিশরী মৃৎপাত্রে প্রায় ৪৪ বিসি 
প্রাচীন তাতের ছবি। 


অবাঁশষ্ট নেই এই ওজনগুলি ছাড়া, টাকুর ওজন যেমন নান। অঞ্চলে পাকানো সুতোর 
নদেশি দিচ্ছে, তেমান এগুীলও বিভিন্ন নবপ্রস্তর ঘণটিতে ঠাতের সাক্ষা দিচ্ছে। 
একটি লাঠির গায়ে পড়েন সুতো জাঁড়িয়ে তাতী পর গর ঝুলন্ত সুতোগুলির ভিতরে 
বাইরে তা চালিয়েছে, এমনি করে সম্পূর্ণ হয়েছে কাপড়। চাটালের নমুনাগুল 
মাটিতে পাত। বা খাড়া ঠাতের যে কোনও একটিতে বোন৷ হয়ে থাকতে পারে। 
চাটাল ও ফাইয়ুমের মত টানা পড়েনের সাধারণ 'বিন]াসই শুধু চলাত ছিল প্রায় 
২৫০০ বাস পর্যন্ত, যাঁদও সুতে। বিভিন্ন ভাবে সাজিয়ে আজ বস্ত্রের বৌিন্রয 
অনেক বেড়েছে । এই বোঁচন্রের এক আঁদ নমুন। রেখে গিয়েছে সুইৎসাল্যানডের 
হদকৃলবাসীরা- জাঁটল ব্রোকেড জাতীয় বুননে লিনেনের গায়ে তোল৷ রঙিন নকশা। 
সে অণ্চলে নবপ্রস্তর যুগের প্রবেশ মধ্যপ্রাচ্যের চার পাচ হাজার বছর পরে। 


বয়ন শিপ্পের আরম্ভে তার চাহিদ। মেটাতে খাদ্য শসোর পাশাপাশি আশালো। 
উান্তদের আবাদও দরকার হল, তাস দিয়ে তার শুরু । অনাঁদষ্ট চাটালী নমুনা- 
গুল বাদ দিলে এই তয়ুই মানুষকে দিয়েছে তার প্রথম কাপড় (ক্ষৌম বন্ত), প্রাচীন 
[মিশরীদের তাই ছিল পাঁরধান, পরে মামদের গায়ে তারা যে কাপড় জাঁড়য়েছে তাও 
িনেন বলে চেন। গিয়েছে । পক্ষান্তরে মেসোপটেমিয়ার লোকে পছন্দ করত পশুর 
লোম, ব্লামক হিসাবে সম্ভবত িনেনের পরেই পশমের চ্ছান, তবে পশম টেকে ন৷ 
বলে তার নিদর্শন বড় পাওয়। যায় নি। তার পর তুলার চাষ সিন্ধু নদ তীরে, 
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মহেনজোদারোতে প্রাপ্ত কাপড়ের অধাশষ্টাংশ অন্তত 8০০6 বছর প্রাচীন, 'কিস্তু বন্য 
তুলার তুলনায় এই আশের উন্নত জাত থেকে মনে হয় যে তুলার ফলন তার 
আগেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে । মহেনজোদারে। হরগ্ায় টাকুর ওজন প্রচুর পাওয়া 
গিয়েছে, তাও নির্দেশ করে যে তুলা বস্ত্রের বেশ চলন ছিল। রপ্তানিও যে হয়েছে 
তার হীঙ্গত মেসোপটোময়ায় প্রাপ্ত এক খণ্ড কাপড়, তার গায়ে হরগ্লার সীলমোহরের 
ছাপ। হিরডটাস তার প্রাসদ্ধ হীতহাস গ্রন্থে ভারত সম্বন্ধে বলেছেন যে সে দেশে 
গাছে এক রকম পশম ফলে ষ৷ মেষ-জাত রেণয়ার চেয়েও সুন্দর ও উৎকৃষ্ট । এ 
সব অবশ্য এ্রীতহাসিক কালের কথা । আমরা আগে দেখোছি রেশম কাটের পালন 
প্রথম হয় চীন দেশে, ৩৬০০ 'বাঁস নাগাদ । কৃষি ও পশুপালন আয়ন্ত করে মানুষ 
যেমন কৃত্রিম 'নিবাচনের পথে শস্য মাংস দুধের পরিমাণ বাঁড়য়েছে, তেমান একই 
পদ্ধাতির প্রয়োগে ক্লমে বস্ত্রের উপাদানও বেড়েছে, যেমন 'তাসর আশ বা ভেড়ার 
লোম। 

আজ বস্ত্র শিপ্প নানা দিকে বহু দূর এগয়েছে, এখন আমর৷ প্রয়োজন মত 
কৃন্নিম আশ সৃষ্টি করি, কাপড়ের কলে হাজার রকম সুন্বম শোভন বস্ত্র তোর হয়, 
টাকু ও তাতের উন্নাতি ও কার্য কৌশল চমকপ্রদ । কিন্তু এই যন্ত্র যুগলের মৃল- 
নীতাঁট ৮০০০ বছর ধরে এখনও টিকে আছে। ভবিষ্যতে হয়তো কোনও দিন 
তাত বাদ দিয়ে পারধেয় তোর হবে, ত। হলে সো দন আমর এ ক্ষেপ্নে পাত্য করে 
নবপ্রস্তর যুগকে পিছনে ফেলব । 
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এই বিবিধ মোঁলক আবিষ্কারের ফলে ব্যান্তর ও সমঝ্টির জীবনে যে গুরুতর 
রূপান্তর ঘটেছিল তা বল৷ বাহুল্য এ বার আমর! সে কালের সমাজ চিন্রটির দিকে 
মন দিতে পাঁর। কোনও এক কালের জীবন ধারা নতুন আবিষ্কারের দ্বার! প্রভাবা- 
মত বটে, কিন্তু শুধু আবিষ্কারের বর্ণনার থেকে তার সম্পৃ্ণ উপলান্ধ হয় না। ক 
নিয়ে সাধারণ নর নারীর দিন কাটত, দেহ মনের শান্ত ?ি কাজে ?ক ভাবনায় ক্ষয় 
হত, কি 'ছিল তাদের সুখ দুঃখ আশ। আকাঞ্স। এ সবের জ্ঞানে যুগ ধর্মের প্রকৃত 
পরিচয়, এরই মধ্যে যুগের নাড়র স্পন্দন, তাই এ মানবিক চিন্রাটি আমাদের বিশেষ 
কৌতৃহলের 'বিষয়। 

সৌভাগ্যবশত, নবপ্রন্তর কালের মানুষর৷ পুরামানবদের মত আর অতটা অস্পষ্ট 
নয়, তাদের সম্বন্ধে আমর! অনেক বেশী জান, আর অনেকটা অনুমান করে নিতে 
পার অন্যদের দেখে । পৃথিবীর বাভল্ন অংশে এখনও নান। উপজাতি খাস করে, 
অথবা সে দিন পর্যস্ত করেছে, যাদের সংসার পুরনো ছণচে ঢালা, নবপ্রস্তর কালের 
কয়েকাঁটি আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে যাদের জীবন। দাক্ষণ ভারতের টোড। ও উত্তর 
মেরু অঞ্চলের ল্যাপল্যানডবাসীদের মত কোনও কোনও ছোট গোষ্ঠীর জীবক। শুধু 
পশুপালন, তারা চাষ জানে না অথব। ত৷ নিতাপ্তই সামান্য । ফিনল্যানডের ল্যাপরা 
বলগ। হাঁরণ থেকে শুধু মাংস পায় না, তার চর্ম তাদের পোশাক ও ঠাবুরও উপাদান। 
বোজলের কামায়ুর৷ ইনাডয়ানয়৷ কেবল অস্প 1কছু তামাক ফলায় এবং মাঝে মাঝে 
কিছু ভূট্র। গজায়। উত্তর জাপানের আইনুরা সামান্য উদ)ান কর্ষণ করলেও তাদের 
নির্ভর পশু ও মাছ শিকার, পালিত পশু এ কাজে সাহায্য করে। নিউ 'গাঁনর 
কোনও কোনও উপজাতর চাষ এখনও প্রা্থামক ধরনের, মাটির উ্বরত। ফুরিয়ে 
যাওয়। পর্যন্ত তার। কচু লাগায়, তার পর নতুন জমিতে সরে যায় ; বর্তমান জগতে 
অল্প যে কয়েক গোষ্ঠী উৎপাদনের কাজে ঘষ। পাথরের প্রকৃত নবপ্রস্তর উপকরণ 
ব্যবহার করে এই উপজাতির তাদের অন্যতম । আঁধকাংশ আধুনিক নবপ্রস্তর 
সমাজে, যেমন পাঁলনোশয়ায়, বাহর্জগং থেকে লোহা৷ ও ইস্পাত প্রবেশ করেছে। 
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উত্তর আফ:কায় মরকৃকোর আআটলাস পবতমালার দাঁক্ষণ পাশে এক উবর 
উপত্যকায় কয়েক হাজার বারবার আদিবাসীঘ় বাস। লোহার কোদাল ব1 ট 
বাতির মত আভনব বস্তুর সঙ্গে অল্প হ্ৃল্প পাঁরচয় থাকলেও তাদের প্রাগোতিহাসিক 
জীবন ধার৷ প্রায় অপারবাতিত, বহু শতাব্দী ধরে পাহাড়ের আড়ালে 'বিচ্ছিন্ন থাকার 
ফলে রীত নীঁত প্রায় অক্ষ্ন থেকে 'গিয়েছে। এক ছোট নদীকে ঘিরে জীবন বয়ে 
চলে, নালি বানিয়ে তার জল তারা আনে গম ও ষবের খেতে । তা ছাড়া পশু- 
পালন, গৃহ নির্মাণ, মৃৎপান্ন, বস্ত্র শিল্প ইত্যাঁদতে নবপ্রস্তর যুগের ধারা স্পহ্ট 
প্রতীয়মান। বসন্ত খতুর বৃষ্টি যখন শুরু হয় এবং ভেড়ার৷ বাচ্চ। দেয় তখন খেতের 
কাজ আরম্ভ করে বারবারর৷ । এক মাসের মধ্যে শস্য বোনা শেষ করে পুরুষ ও 
বালকরা পশুর পাল নিয়ে পাহাড়ের উচ্চে ওঠে, সেখানে ছাগ-লোমের তোর 


কাপড়ের তাবু তাদের আশ্রয় । পশু চাঁরয়ে গ্রীষ্মট। কাটে, তার পর তার৷। 'িনচে নেমে 
আসে শস্য কাটতে । | 

এই বারবারদের ধর্ম ইসলাম. কিন্তু বহু শতাব্দীর রীতি অনুসারে প্রাকীতিক 
শান্তর পৃজ। অর্চাও মেনে চলে তারা । ভিখন জানা নেই, ইতিহাস বলতে মুখে 
মুখে প্রচলিত প্রাবাঁদক শ্রুতি কথ৷ ও কাঁহনী। শিল্প কলার প্রকাশ চিরাগত 
উপজাতীয় গানে, বস্ত্রে উপজাতীয় নকশা বয়নে, মৃৎপাত্রে তার চিন্্রণে। লাঙল 
অনাবশ্যক মনে করে এর৷ তা গ্রহণ করে নি, চাষের কাজে কোদাল ও আপন পেশী 
শান্তই যথেষ্ট । প্রকৃত চাকা, টানার কাজে পশুর প্রয়োগ ব৷ ঘর বানাতে খিলান 
জানা নেই। তথাঁপ এই সমাজ 'কার্কর ও দায়িত্বশীল । সভায় বসে গণ- 
তাস্িক পদ্ধাততে প্রাতি বছর তারা মোড়ল ও বচারক 'নিবাচন করে । জল, সেচ 
প্রণালী, শস্যাগার এবং পশুর [বিচরণ ভূম সমষ্টির স্বার্থে অত্যাবশ্যক বলে সেগুলি 
সাধারণের যৌথ সম্পান্ত এবং তাদের, সংরক্ষণ সকলের দায়ত্ব। খেত ও পাঁলত 
পশু ব্যান্তগত সম্পান্ত। বেঁচে থাকতে যা ষা দরকার তার সবই উৎপাঁদত হয় 
উপজাতির মধ্যে, প্রায়ই পাঁরবারের মধোই, কিন্তু অল্প দ্বল্প আঁতারন্ত রোজগারের 
পাঁরবর্তে সভ্য জগৎ থেকে বিলাস দুব্যও কিছু কেন৷ সন্ভঘ হয়, যেমন চিনি, মেয়ে- 
দের পোশাকের কাপড় এবং পুশত। 

সমাজের নানা ভাগ । সবচেয়ে ছোট একই পূর্বপুরুষজাত কয়েকটি পাঁরবায়, 
একটি গ্রামে তাদের বাস। এমান কয়েকটি গ্রাম জুড়ে একটি বংশ, কয়েকটি বংশ 
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মিলে এক উপজাতি (0:9৫); তারা আবার বিশেষ উদ্দেশ্যে একযোগে কাজ করে, 
যেমন প্রাতরক্ষার প্রয়োজনে বা বিচরণ ভূমির এজমালি ব্যবহারে । সম্পান্ত বা 
উত্তরাধিকার নিয়ে বরোধ দেখ দিলে নবাঁচিত বিচারকরা সাধারণত সকলের 
সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌছাতে সফল হয়, নিষ্পান্ত না হলে ব৷ মেজাজ চড়ে গেলে 
[বিবাদট। মুলতুবি থাকে-_দরকার হলে ২০ বছর পর্ধস্ত। 

বাংসারক ভারী কাজ ও প্রাত্যাহক লঘু কৃত্য পুরুষদের । আঁধকাংশ সময় 
তাদের বাইরেই কাটে । ভেড়া ছাগল গরু চরানে।, মরুবাসী যে যাযাবর হানাদারর। 
শস্যাগার লুঠ করতে আসে তাদের বিরুদ্ধে পাহারা, চাষের আগে কোদাল 1দয়ে 
কঠিন পাথুরে মাটি ভাঙা, মাঠে খালের জল আন।, বাঁড় তোর ও মেরামত এই নিয়ে 
দিন কাটে, যাঁদও তারই মধ্যে আড্‌ডা, চ। ও ধূমপানেরও সময় মেলে । বাঁড়র 
দেয়াল ধানাতে বড় বড় কাঠের ছণচে কাদ। ঢেলে ত। চাপে নির্মাতারা, তার পর 
ছখচের কাঠ খুলে কাচা মাটি রোদে শুকাতে দেয়, এ ভাবে দেয়াল গড়ে ওঠে কখনও 
দোতল। পর্যন্ত । ঘর বেশী ঠাণ্ডা ন। হয় সে জন্য দেয়ালে শুধু অপ্প কয়েকটি ছোট্র 
জানলা. তা দিয়ে আলো। ঢোকে, এক তলায় আশ্রত গরু ভেড়ার দেহ-তাপ বাড়ি 
গরম রাখতে সাহায্য করে। বালক বয়স থেকেই মেয়েদেরও কঠিন ও হালকা 
কাজের ব্যস্ততা । জ্বালানী সংগ্রহ করতে রোজ ভোরে তার৷ বোঁরয়ে পড়ে পাহাড়ের 
দিকে, তার ঢালু গায়ে ঘুরে ঘুরে কাস্তের মত ছার দিয়ে কাটে দ্রুত-জলা এক প্রকার 
আশালে। ঘাস, ত৷ খু'জতে ক্রমে দূরে দূরে যেতে হয়, শীতের ঠিক আগে হয়তে৷ 
১৫-১৬ কিলোমিটার পর্যন্ত, তার পর মস্ত মোটের নিচে নুয়ে অতটা পথ হেঁটে তারা 
ঘরে ফেরে, আসন্ন শীতের সম্বল এই ইন্ধনে বোঝাই করে ফেলে সারা বাঁড়। বাঁজ 
বোন।৷ আর শস্য কাটার মাঝখানে দারুণ গ্রীষ্মে চাষের দাঁয়ত্বও মেয়েদের । আদম 
ধণজজের টাকুতে পশমের সুতে। পাকানো এবং তাতে ত। বোন।, ত। ছাড়। রান্না ও 
রুটি সে'কা, দুধ দোহানো। যণতায় শস্য পেষা এ সব তে৷ আছেই। 

হেমন্তে হাটের উৎসব জমে, সেটা বিয়ের বাজারও বটে। তার পর এক 
কালে সম্পন্ন হয় অনেকগ্রীল বিবাহ, নবদস্পতিরা সকলে এক প্রকাণ্ড তাবুতে প্রথম 
রা কাটায়। বিবাহিতারা নামের সঙ্গে পিতার পদবী রাখে। বিবাহ বিচ্ছেদ 
থুবই সহজ-প্ত্রী স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে গেলেই হল। [বিধবার সম্পান্ত পেতে 
পারে, তবে ত৷ দেখাশোনা করতে' আদালত নিয়োগ করে দ্বামীর এক পুরুষ 'নিকটা- 
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আআবয়কে, জমি বেচতে তার সম্মাত লাগে। প্রান্তন ফরাসী ও বর্তমান দ্বাধীন 
মরককে। সরকার আধুনিক ব্াবহ্ছার প্রবর্তন করে সামাজিক উন্নয়নের চেষ্ট। করেছে, 
কিন্তু তাতে বাধাও দেখ। দিয়েছে । যেমন, স্কুল ঘর তোর করা সহজ, কিন্তু তাতে 
ছেলেদের পাঠালে ভেড়। ছাগল চরাবে কে । 

এই বারবারদের মত এতট৷ ন৷ হলেও পাথবাঁর নান। অংশে, বিশেষত অনুন্নত 
দেশগুলিতে, কিছু কিছু প্রাগোতহাসিক প্রথ৷ আজও টিকে আছে। দাক্ষিণ প্রশান্ত 
মহাসাগরের দ্বীপবাসীরা আদ কালের 'কাটো৷ পোড়াও' পদ্ধাত প্রয়োগ করে নতুন 
জাঁম চাষের যোগ্য করে। চতুর্থ সহম্রকের মিশরে যে কাঠের লাঙল চিন্তিত দেখ! 
যায় আজও ইথওাপয়ায় তদনুর্প হাল 'দিয়ে চাষ হচ্ছে। অনেক প্রত্নাবতের বিশ্বাস 
ভারতে এবং দাক্ষিণ-পূর এশয়ায় &)০৩ বছর আগে ধানের চারা জল-ডোবা 
জাঁমতে স্থানান্তরণের ব্যবস্থা সৃচিত হয়োছল, হাতে হাতে পুনঃরোপণ এখনও এই 
অঞ্চলের নান। স্থানে মপারবাঁতিত। শস্য ছশটা, দান৷ থেকে ভুষ ছাড়ানো, শিল 
নোড়ায় গম বা ভু ভেঙে রুটি বানানে, খেতে মাচ। বানিয়ে বানর বা পাঁখ 
তাড়ানে। ইত্যাঁদ নানা কাজে ইতন্তত আদম রীতিই চল্লন্ত। কিন্তু বর্তমান জগতে 
নান। সূত্রে দ্ুত যোগাযোগ বাড়ছে, দূর দেশ চলে আসছে কাছে, ফলে শিল্পের নান। 
আধুনক উপকরণ ও কোঁশল সহজে প্রবেশ করছে অনুন্নত অঞ্চলে, যেমন কাঁষির 
ক্ষেত্রে রাসায়ানক সার, কাঁটনাশক, জল সেচের পামৃপ ইত্যাঁদ পৌছাচ্ছে গণ্ুগ্রামে । 

সেটাই প্বাভাঁবক ও কাম্য, 1কন্তু এই সব ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়ে পুরাবজ্ঞানীর৷ দেখেন 

সে কালের সমাজটি, শুধু তারাই হয়তে। আক্ষেপ করবেন এই হাওয়া বদলে । এই 
ধরনের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ছাড়াও প্রত্বাবজ্ঞানীদের নাঁজর থেকে পুরাকালীন ঘরোয়। 
জীবনের ছাঁবটি অনুমান কর যায়। অবশ্য যেমন স্থান ও পান্র ভেদে নবপ্রন্তর 
সমাজে বৌচন্র্য ও বৈষম্য ছিল, তেমাঁন কালের অগ্রগতির সঙ্গেও এই সমাজের 
চেহার। বদলেছে, নতুন আবিষ্কারের ছাপ পড়েছে । কিন্তু নিদিষ্ট কোনও সবজনীন 
সর্বকালীন চির না থাকলেও নবপ্রস্তর সমাজের মৌলিক রূপটি মোটামুটি গড়ে তোল। 
যায়। 

আত্মীয়তার সূরে গাথা কয়েকটি পারবার নিয়ে একটি বংশ, কয়েকটি বংশ নিয়ে 
এক একটি উপজাত- প্রাথামক সমাজের এই গঠন আজ পর্যন্ত অনেক পৌরাণিক 
সম্প্রদায়ে টিকে আছে, যেমন বারবারদের মধ্যে । কখনও কখনও বাভাব 
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পাঁরবারের মধ্যে সামায়ক ভাবে জমি ভাগ করে দেওয়৷ হয় চাষের জন্য, পশু 
চরাবার ভূমি সবজনীন। প্রধানত কৃষিজীবাঁদের সমাজে স্ত্রীলোকের দান বেশী, 
তাই তাদের কর্তৃত্ব প্রধান এবং বংশের ধারা গণনা কর৷ হয় মায়ের দিক থেকে, তারা 
মাতৃতন্ত্রের 00)80119101)5) অধীন । পশুপালকদের মধ্যে একই কারণে পুরুষের অর্থ- 
নৌতক ও সামাজিক প্রাতপান্ত অপেক্ষাকৃত বেশী, তাদের রীতি 'িতৃতন্ 
(08£18101)9) । আজ সব “সভ্য সমাজই 'পিতৃতান্ত্রক, কিন্তু এ দেশেই 
সগওতালদের মধ্যে এখনও মাতৃতন্ত্রের চিহ্ন দেখ৷ যায়। প্রাচীন কালে দাক্ষণ 
ভারতে দ্রাবিড়র। মাতৃতন্ত্র মেনে চলত, বাঁহরাগত আধরা ছিল পতৃতাস্িক। 

বহু লক্ষ বছর আগে পুরাপ্রদ্তর আমলেই স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কাজের ভাগাভাগি 
হয়েছে কিছু, বিশেষত খাদ্য সংগ্রহে মেয়ের৷ ও শশুর৷ ফল মূল ক্ষুদ্র জন্ত; যোগাড় 
করেছে, শান্ত ও সাহসের কাজ শিকারে গিয়েছে পুরুষ । নবপ্রস্তর সমাজে এই 
শ্রম বিভাগের অবকাশ বাড়ল, আজকের উদ্যান-কৃষীদের ব্যবস্থায় সাধারণত মেয়েরা 
খেত চষে, কুমোরের কাজ করে, সুতে। পাকায়, তত চালায়, গহন। ও আনুষ্ঠানিক 
রব্যাদ গড়ে; আর পুরুষরা চাষের আগে জম পাঁরষ্কার করে, শিকারে যায়, মাছ 
ধরে, পাঁলত পশুর দেখাশোন। করে, ছ্বুতেরের কাজ ও যন্ত্রপাতি তোরও তাদের 
হাতে । সে কালেও এই ব্যবস্থ। মোটামুটি চলাঁত ছিল হয়তে। ৷ ক্রমে হস্তাশল্পী- 
দের মধ্ই স্বতন্ত্র পেশ। দেখা দিল, এই দূর অতীত সৃচন। থেকে পরে নানা 1দকে 
[বিশেষজ্ঞদের আবিভভাব হয়েছে-আজ আমর! প্রত্যহ যে হাজার রকম 'জানস 
ব্যবহার কার তাদের সৃষ্টিতে দরকার হয় নান। শ্রেণীর দক্ষতা । 

চাটাল হুয়ুকের চারুশিপ্পীরা এমন নিপুণ হাতে অবাঁসাডয়ান ঘষে মসৃণ করেছে 
যে কোথাও একটু অণচড়ও নেই, দেখে মনে হয় এক বিশেষ কর্মী দল এই পার- 
দাঁশতা অর্জন করোছল। উৎকৃষ্ট মৃৎপার, প্রাচীর চিন্ন, বোন্মুকাপড় এ সবের নাঁজর 
থেকেও মনে হয় ৬০০০ বাঁসতে সেখানে কর্মীদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ দেখা 'দিয়োছল । 
জোরকোর বিশাল শিল। প্রাচীরগুলিও অনুরূপ নির্দেশ দেয় । বেইধার কারিগররা! যে 
কেউ জানত হাড়ের কাজ, কেউ বানাত মালার পুত, সেখানে যে পৃথক কসাইখান৷ 
ছিল হয়তো, তার হীরঙ্গত পেয়োছ আমর। । এমন কি গ্রামীণ শিপ্পের তদারাঁক 
করতে পাঁরচালকও দেখা 'দিয়ে থাকতে পারে সেখানে আজ থেকে ৮৫০১ বছর 
আগে। অবশ্য যার এই সব পেশায় হাত পাফিয়েছে তার৷ যে সবদা তা নিয়েই 
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বান্ত ছিল, কোনও সান্প্রদ্াায়ক কাজে হাত লাগায় নি--বিশেষত প্রথম 'দকে__ত। 
বলা যায় না। খাদ্য উৎপাদন শিখে পেটের চিত্ত কমল, বাঁজ বোনার পর যখন 
মাঠের কাজে ছেদ পড়েছে তখন লোকে অবসর সময়ে নিজ নিজ দক্ষতা কাজে 
লাগিয়েছে যন্ত্রপাতি, অলংকার ইত্যাঁদ বানিয়ে, যাতে পারবাঁরক সচ্ছলত। বাড়ে। 

এই সব শিম্পের কীচামাল আদান প্রদান হয়েছে দূর দৃরান্তরে, গড়ে উঠেছে 
বানময় বাণিজ্য ও যোগাযোগ । শ্বভাবতই এ ক্ষেন্রে নবপ্রস্তর যুগের শেষাংশের 
তুলনায় প্রথম অংশে প্রমাণ কম, তার এক কারণ এই যে তখনকার গৃহস্থালি অনেকট। 
সুয়ংসম্পূর্ণ, দৈনান্দন প্রয়োজন মোটামুটি নিজ নিজ সাম্প্রদায়ক গাঁগুর মধ্যেই 
মেটানো সম্ভব হয়েছে। তা সত্তেও কাছাকাছি কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগের কিছু 
কিছু চিহ্ন প্রায় সবন্নই দেখা যায়, যথা আলংকারক বা বিলাস দ্রব্যের 1বানিময়ে । 

অবাসাডগ্লান থেকে নান। বস্তু তোর হয়েছে-ক্ষুরধার অস্ত্র, আয়না বা পানের 
মত কাজের নিস অথব৷ সূন্ষম কারুরার্ধমাণত মনোজ্ঞ আনুষ্ঠানিক উপকরণ। 
অবাঁসাঁডয়ানের প্রাপ্তি স্থান থেকে দূর দুরান্তে উদঘাটিত এ সব বস্তু সে কালে তার 
সমাদরের প্রমাণ, পদার্থ [বিজ্ঞানের বর্ণালীশালখন (5০610818119 ) পদ্ধাত 
প্রয়োগ করে বাঁণজ্য পথগুলও চাহত হয়েছে, কারণ গঠিত সামগ্রীতে অবাঁসাঁড- 
যানের বৌশষ্ট্য লক্ষ্য করে কোন আগ্নেয়াগাঁরতে তার উত্তব তা জান। যায় । ৮০০০- 
৫৫০০ 'বাসতে আনাতোলিয়ার থেকে এই কালে। কাচ পাঁশ্চমে হাসলার, দক্ষিণে 
জোঁরকে৷ ও বেইধ। পর্যন্ত ছাঁড়য়েছে। যার। উপযুস্ত আগুনে পাহাড়ের কাছে থেকেছে 
তারা সম্ভবত বস্তুটি সংগ্রহ করে জাময়েছে, তার বদলে পেয়েছে দুষ্প্রাপ্য মাল, 
এ ভাবে বাণিজ্য গড়ে উঠেছে । 

চাটাল হুয়ুকের উদ্ধারকর্ত। জেমস মেলার্ট মনে করেন চ্ছানটির বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির 
কারণ অবাঁসাডয়ান বাণজ্য। এই বস্তুর এক প্রধান উৎস অঞ্চলে তা অবাঁস্থৃত, 
সুতরাং এই ঘণটিকে কেন্দ্র প্লরে পণ্য দুব্য ও বিদেশীদের আনাগোন। চলত । কীচা- 
মালের পারবে চাটালীর৷ পেয়েছে প্রায় ১৬০ কিলো মটার দক্ষণে ভূমধ্য সাগরের 
শামুক ঝিনুকের খোল, আরও পুবে টরাস পর্বতমালার দাঁক্ষণাণ্চল থেকে উৎকৃষ্ট 
চকমাক। ত৷ ছাড়া বাঁণজ্য পথের এই কেন্দ্র স্থলে নান। অঞ্চল থেকে আসত 
মৃতি গড়বার আযালাবাস্টার ও মর্মর শিল। ৷ বাদামী কয়ল। 'লগ্‌নাইট, নানা জাতের 
ক্যালাীসদান- শ্বচ্ছ সাদা, অথব। শ্বচ্ছ লাল কানেশীলয়ান, কিংবা লাল অগ্রচ্ছ জ্যাস্‌- 
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পার, স্ফটিক ইত্যাঁদ মাঁণ। বিদেশী বাদাম ও ফলেরও চিহ্ন আছে। য়োরোপাঁয় 
ও এশীয় জাতের কঞ্কালে পরোক্ষ নজির পাওয়। যায় যে চাটালে বিদেশীদের 
যাতায়াত বা বসবাস ছিল। অবাসাডিয়ানের তোর আয়না ও তীরের ফল৷, চকমাকর 
ছোরা, হাড়ের পিন, ধাতুর অলংকার, পাথরের ও কাঠের পান্র এ সব এত উৎকৃষ্ট 
ও প্রচুর যে এদেরও রপ্তান হয়ে থাকতে পারে, 'কন্তু কারগরের, কর্মশাল। ব৷ 
গুদামের মত বাণিজ্যের সমর্থক কিছু দেখা যায় নি। হয়তে৷ চাটালে যে অংশটুকুর 
খনন হয়েছে ত। কারগরদেন অণ্চল নয়) অন্যত্র নাজর পাওয়। যাবে। খাঁনত 
অংশে দেবালয় বা প্জ। ঘরের প্রাচ্য দেখে মনে হয় অন্য এক ধরনের 1শস্প গড়ে 
উঠেছে, তাও আকর্ষণ করেছে কাছের ও দূরের মানুষ-সেই আলোচন৷ একটু প:র। 

তুরস্ক ও উত্তর ইরানের পাহাড় থেকে অবাঁসাঁডয়ান পেপছেছে পাঁশ্চম এশিয়ার 
সরবত, গ্রীসে কষ বান্ত প্রবেশের পর যন্ত্রীশপ্পীরা৷ তা আমদানি করেছে ঈজীয় 
সাগরের মেলস দ্বীপ থেকে । ৭০০০ বাসর মধ্যে জোরকোতে 'বানিময় বাণিজ্য 
গড়ে উঠেছিল, শহরটির নিজের ছিল অদৃরব্তাঁ মর৷ সাগ্করের আকাঁরক পদার্থ, 
[বিশেষত লবণ, প্রাচীন জগতে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ত। অতীব সমাদূত। মিশর 
থেকে জোরকে। এনেছে মনোহর নীল ফিরোজা, উত্তরে আনাতোলিয়ার থেকে সবুজ 
মরকত মাঁণ ও অবাঁসাঁডয়ান, দক্ষিণে বেইধা ও লোহত সাগর থেকে নান। রঙের 
নান। রূপের কাঁড় বিনুক। সে কালের আর এক মূল্যবান বস্তু; চিত শিষ্পে ও 
প্রসাধনে বহুবা্থত লাল 1হমাটাইট, তাও জোঁরকো৷ আমদানি করেছে বেইধ। 
থেকে । উত্তরে দাক্ষণে দ্বাভাঁবক বাঁণজ্য পথে অবাস্থুত বলে সম্ভবত জৌরকোতে 
নিয়ামত বিদেশীদের আনাগোন। ও বসবাস ছল । 

1মশরের বসতিতে ভূমধ্য ও লোহিত সাগর থেকে বিনুকাদি খোলক আমদানি 
হত, পরবর্তাঁ কালের জার্মেনতে ভূমধ্যসাগরী খোলকের তৈরি বাল। উদ্ধার হয়েছে। 
মিশরের খান থেকে চকমাঁক গিয়েছে অনা, য়োরোপে 1সাঁসলি পর্টুগাল ইংল্যানড 
ফ্লানস বেলাঁজয়াম সুইডেন ও পোল্যানডের চকমাঁক পাথরও গিয়েছে বাইরে। 
এ সব অঞ্চলের তৈরি কুড়াল বহু দূর পর্যস্ত পাওয়া যায়। এই পণ্যগুলির পাঁরবর্তে 
আধিবাসীরা" সম্ভবত শস্য ও মাংস আদায় করেছে। শুধু চকমাক নয়, ধারালে। 
ফল তোরর উপযুক্ত অন্যান্য পাথরও দূর দৃরাস্তরে বয়ে নেওয়। হয়েছে, মাটির পান্তও 
যে গ্রামে গ্রামে অদল বদল হত তার "চিহ্ন কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। বর্তমান 


৮৯ 
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নবপ্রস্তর সমাজে নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য দেখা যায়, কখনও কখনও বেশ 
দূর পর্যন্ত ) প্রশান্ত মহাসাগরে মেলানেশিয়৷ ও নিউ গিনির কোনও কোনও গ্রাম 
মৃৎপান্র সৃষ্টিতে বোশষ্ট্য অর্জন করেছে, এর! দূর দৃরাস্তরে এমন কি সাগর পৌরয়ে 
পর্যন্ত নিজের মাল পাঠায়। 

বান্তগত বৃত্তি ও শ্রমের ভাগাভাগ সত্তেও সাম্প্রদায়িক গ্বার্থে কতগুলি ভারী 
কাজে সমষ্টির উদ্যোগ ও সহযোগিত৷ দরকার হয়েছে । বাস ব৷ চাষের জনা জঙ্গল 
সাফ কল্পা, শস্য কেটে ঘরে আনা, জল 'নিকাশের নাল তোর, বন্যা কিংবা বন্য 
জন্তুর [বরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা এ সবের মধ্যে নিশ্য় কয়েকটি পাঁরবারের এক- 
যোগে হাত লাগাতে হত ৷ জোঁরকোর প্রাচীর বা চাটালের মান্দর অনেকের সমবেত 
উদ্যোগ ও শ্রমেই সম্ভব হয়েছে। য়োরোপে স্থায়ী বসবাস আরপ্ত হলে কোনও 
কোনও গ্রামে 'বাভন্ন বাঁড়র মধ্যে যোগাযোগের জন্য রাস্ত। বা গাল দেখ যায়, 
আবার কোথাও গ্রামটি খাত ব৷ বেড়৷ দিয়ে ঘেরা, পশু .বা মানূষ শুর বিরুদ্ধে 
আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে। এ সব কাজে সমব্টির স্বার্থ সংশিষ্ট, সুতরাং 'বাভন্ন 
পাঁরবারের শ্রম একন্ন নিয়োজিত হয়েছিল অনুমান করা যায় । 

কুমোরের কাজে গোষ্ঠীর সহযোগিত৷ ন৷ হলেও চলে, কিন্তু আজও দেখা যায় 
আফ্রিকার গ্রামে মেয়ের এক জায়গায় জড়ে। হয়ে নিজের নিজের ঘটি হণাঁড় বানায়, 
একে অন্যকে সাহায্য করে, সকলের তোর বস্তুতে একই ধারা বা রীতি । প্রাগৈ- 
[তহাসিক পাঘনেও তেমান দেখা যায় এক গ্রামের এক ধারা, তার থেকে মনে হয় সে 
কালেও এ রকম সাম্প্রদায়ক রীতি প্রচালত ছিল। হয়তো৷ কোনও প্রয়োজনের 
তাগিদের চেয়ে বেশী জরুরী ছিল মেয়েলি গণ্প গুজবের আকর্ষণ । 

সে কালের দৈনান্দন ঘরকন্নার একটি 'চিন্র আমরা কপ্পন। করতে পাঁর। 
এক বারোয়ার আঁগুনাকে ঘিরে কয়েকটি মাটির ঘর, এই আঙিনাই প্রধান কর্ম 
ক্ষেত্র । মেয়েরাই যেন বেশী ব্যন্ত--কেউ সুতে৷ পাকাচ্ছে, কেউ গম ভাঙছে শিল 
নোড়াতে, কেউ রুটি সে'কছে, এ দিকে ও দিকে অন্যরা মাটি মাথছে ঘটি বাটি 
তোঁরর জন্য, দুধ দোহাচ্ছে বা পশম বার করছে ভেড়ার গ। থেকে । এরই মধ্যে 
অবশ্য গণ্প গুজব, 'বীভন্ন ঘরের খবর আদান প্রদান চলছে | বেইধার মত 
জায়গায় তরুণীর। হয়তো। গিয়েছে দোকানে পুশীতর মালা বা অন্যান্য অঙ্গ সঙ্জার 
খোঁজে । পুরুষরা কেউ ঘরের চাল মেরামত করছে ডালপাল৷ খড় কাদ। দয়ে, 
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অথব। কাটারিতে শান 'দচ্ছে। কেউ হয়তো শিকারে বোৌরয়োছল সকাল বেলা, 
এখন একটা হরিণ কাধে করে ফিরছে, ছেলেরা দৌড়ে গিয়েছে তাকে অভার্থনা 
করতে, শকারার কুকুরটিও লেজ নাড়ছে খুঁশতে । শিশুরা নানা রকম দুষ্টামতে 
ব্যস্ত- একটা ছাগল ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে উঠনে, কেউ হয়তো তার কান ধরে 
টানছে, ধমক খাচ্ছে মায়ের কাছে। দু একটি বৃদ্ধ ঝিমাচ্ছে কোণে বসে। দূরে 
গরু চরছে মাঠে, তার পিছনে সোনালি শস্য খেত চকচক করছে দুপুরের রোদে । 

কর্ম কৌশলের আদান প্রদানে, ভারী কাজে যৌথ সহযোগিতায় যেমন সহজ 
হয়েছে জীবন, তেমান কাছাকাছি বসবাসে মানুষ পেয়েছে 'নিরাপত্ত। ও সাহচর্য । 
সবাই সবাইকে জানত, একই গ্রামে স্থায়ী সাধ্যে থেকে সমক্টির মধ্যে থাঁনষ্ঠত। 
বেড়েছে, পাঁরিবারক উৎসব অনুষ্ঠানে ডাক পড়েছে প্রাতিবেশীদের | আবার এই 
সাম্ধোর ফলে পাঁরবারের দ্বার্থ নিয়ে মাঝে মাঝে গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ ও কলহ 
দেখা দেওয়া দ্বাভাবক। মৃত গূর্বপুরুষরা যে কাছেই সমাধিচ্থ তাও দৃঢ়তর কয়েছে 
পারবারক সংহতি, দিয়েছে সান্ত্ন। । স্থায়ী জীবনে ব্যান্তগত সম্পান্ত সগয়ের 
উৎসাহ বেড়েছে, 'ভিটে মাটি খুণড়ে উদ্ধৃত নান। বস্তু তার সাক্ষী-_মেয়েদের ঘরোয়। 
কাজের 'বাঁবধ উপকরণ, যেমন শিল নোড়ার মত ভারী জানিস য৷ যাযাবর জীবনে 
বয়ে বেড়ানো যেত না৷, পুরুষদের যন্ত্র, অস্ত্র ও আরও অনেক কিছু । কোনও 
কোনও খাদ্য দ্রব্যও ঘরে অনেক দিন জমিয়ে রাখ গিয়েছে । সম্পান্ত বাড়তে 
বাড়তে ক্রমশ বৃহত্তর আবাস দরকার হল, তেমনি পারবারিক খাদ্য সংগ্রহ দুল 
করল গোষ্ঠীর সকলে সমান ভাগ করে খাওয়ার চিরাগত দ্বীতি। 

খাদ্য সমস] সহজ্জ হয়ে জন্মহার ও আয়ু দুইই অনেকটা বেড়োছল, সুতরাং 
পাঁরবারের এক প্রান্তে শিশু অন্য প্রান্তে বৃদ্ধ বেশী চোখে পড়ে । মানব ইতিহাসের 
এই পর্যায়ে শিশুর৷ যেন বশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে । এ যাবং তাদের থেকে 
বড় কোনও কাজ পায় ?ন বাপ মা, বড় না হওয়। পর্যন্ত তারা পাঁরবারের বোঝা৷ 
হয়েই থেকেছে । কিম্তু শিশুরা খেত থেকে আগাছ। তুলতে পারে, শস্যনাশক 
পশু পাঁখর বিরুদ্ধে পাহারাদার করতে পারে, ছাগল ভেড়া সরাতে পারে মাঠে, 
সুতরাং গ্র সময়ে তারা কাজে লেগেছিল নিঃসন্দেহে । 

ইীতগূর্বে চাল্লিশেয্ বেশী বাচত কম লোকই, কিন্ত; নবপ্রন্তর সমাজে বৃদ্ধ 
বৃদ্ধার আর আশ্চর্য কিছু নয়, ঘরে ঘরে প্রায়ই দেখ! যেত তাদের । জীবন যান 
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সহজ হলে যে মৃত্যুহার কমে এবং আয়ু দীঘতর হয় ত৷ মানুষের ইতিহাসে বার বার 
দেখা যায়, নবপ্রস্তর বিপ্লবের পরেও যে বয়স্ক ব্যান্তর সংখ্যা অনেক বেড়ে উঠেছিল" 
তার যথেষ্ট প্রমাণ মেলে । যাযাবর জীবনে তারা ছিল বোঝা, প্রায়ই অনাদৃত, 
কিন্ত প্রবীণরা৷ আভজ্ঞত৷ ও স্মৃতর ভাগার, তাদের পরামর্শ এখন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
গৃহস্থদের কাজে লাগত। প্রবাঁণদের এই সম্পদ বাচ্চাদেরও কাছে টেনেছে বাস্তব ও 
কপ্পনায় মেশানো উপকথা শুনতে, দাদু 'দিঁদিদের ঘিরে বসেছে তারা “এক যে 
ছিল' গণ্পের লোভে, শিশু ও বৃদ্ধের সহজ মিতালি নাবড় হয়েছে মোহময় কথ। 
ও কাহনীর আকর্ষণে । 

উদর চিন্তা থেকে মুঁন্ত ও সহজতর জীবন ছাড়াও লোকসংখ্যা বৃদ্ধর আর 
এক কারণ হয়ে থাকতে পারে [শিশুদের কার্যকারিতা । আজও আমাদের চাষীর 
খেতে ন। পেলেও ছেলে চায় খেতে কাজ করবার জন্য। 

নবপ্রপ্তর যুগে লোক বৃদ্ধির প্রমাণ আছে দেঁশে দেশে, যেমন মিশরে নীল নদের 
উপত্যকায় বধিক্ু গ্রামের বা উত্তর য়োরোপের সমতল ভূমিতে কবরের সংখ্যায়। 
য়োরোপে এ যুগের দেখ্য পুরাপ্রস্তর যুগের ১০০ ভাগেরও কম, তবু সেখানে এরই 
মধ্যে যত কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে আগের তুলনায় তা কয়েক শে গুণ বেশী । 'মশর 
ও পশ্চিম এীশয়াতেও এ যুগের বহু কঙ্কাল শ্াবষ্কৃত হয়েছে । 

পুরাপ্রপ্তর ঘাঁটির তুলনায় নবপ্রস্তর সম্প্রদায় সংখ্যায় বেশী ছিল, আকৃতিতে বড় 
ছিল। তবু আমাদের মাপে সে কালের গ্রাম যে খুব বৃহৎ ছিল না৷ তা অনুমান করা 
যায় কবরের সংখা দেখেই । আধুনিক উদ্যান-কৃষীদের মধ্যেও যুবকরা মাঝে মাঝে 
নিজেদের স্ত্রী পুন্ন নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন গ্রামের পত্তন করে। 
প্রথমত, সাবেক গ্রামে ঘরের কাছাকাছি আবাদী জাম ফুঁরয়ে [গিয়ে থাকতে পারে, 
নতুন ভূমিতে নিজের আঁ্নাতেই ফসল ফলানে। চলবে । ত৷ ছাড়া, প্রবীণদের কতৃ্ব 
এঁড়য়ে চলতে চেয়েছে নবীনরা সব দেশে সব কালে । যাযাবর রাখাল ঝ৷ শিকারীদের 
কাছে দূর দেশের গল্প শুনেও হয়তো ঘর ছেড়ে বোরয়ে পড়তে ইচ্ছ৷ করেছে। 
সম্পূর্ণ স্থায়ী চাষ ব্যবস্থার আগে হয়তে। এই রকম কারণে নবপ্রস্তর বসাত 
কোনও দন খুব বাড়ে নি। য়োরোপ ও পাশ্চিম এশিয়ার গ্রামের আককাতি সাধারণত 
আধ থেকে আড়াই হেকটেআর ; অনয ২০-২৫ কি মোটে আট দশটি ঘর পাওয়া 
গিয়েছে এক একটি বসসাতিতে। পরে বসাঁতর আকৃতি ক্রমেই বেড়ে চলোছল ; 


৯৭ 


সমাজ সংসার 


&০০০ বসতে এক একটি. গ্রামে বোধহয় দু শো'র বেশী লোক বাস করত না, 
পরবতী হাজার বছরে লোকসংখ্য। ১০ গুণ বেড়ে গ্রামগঁল প্রায় শহর হয়ে দাড়াল। 
সেই পারণাতর আলোচন। পরে, কিস্তু একটা বিষয় এখানে লক্ষ; করা চলে-_যাঁদও 
আজ আমাদের শহরে কোটি লোকের বাস, তবু সমাজের মৌ?লক উপাদান এখনও 
সেই গ্রাম_প্রায় ১০,০০০ বছর আগে য৷ প্রথম গড়ে উঠোছিল। : 

আমরা আগে লক্ষ্য করেছি ৬৮০০ বাসর বেইধাতে ছোট ছোট বাঁড়র মধ্যে 
[তিনটি গ্রশপ্ত গৃহ ধনী দাঁরদ্র শ্রেণী ?বভাগের, বস্তুগত সম্পদের নির্দেশ হতে পারে । 
সম্পান্ত থেকে আসে প্রভাব প্রাতপান্ত, কিন্তু সাধারণ ভাবে নবপ্রস্তর যুগের গ্রথম 
দকে গ্রামের প্রধান ব৷ সর্দার জাতীয় কোনও ব্যান্তর বাস্তাঁবক চিহ বিরল. যেমন 
প্রাসাদোপম গৃহ, বা কবরে অতাধিক আড়ম্বর আয়োজন চোখে পড়ে না। সম্পাত্ত 
[নিয়ে ব৷ অন্য কারণে হয়তো৷ কোথাও কোথাও কলহ ঘটেছে, চাটাল হুয়ুকে অনেক 
খুলতে ক্ষত দেখ যায়, কিন্তু এক জোঁরকোতে ছাড়। বড় রকম দলীয় সংঘধের স্পষ্ট 
নাঁজর পাওয়। যায় না। হানাহানির নান। কারণ দেখ 'দয়ে থাকতে পারে। 
আবাদী জাম ফাারয়ে গেলে ব। অনুবর হয়ে পড়লে খাদ্য সমস) প্রকট হয়ে উঠতে 
বাধ্য। বনা। অনাবৃষ্টি ইত্যাঁদ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসল ও পশু ধ্বংস হলে 
সামান্য সঞ্চয় বেশী দিন টিকত না, আক্ুমণ ছাড়া তখন প্রায়ই উদর পৃঁতির পথ 
থাকত না. যাঁদও দুভিক্ষ-পাঁড়ত শরণাগতদের সঙ্গে আহংস মিশ্রণও ঘটে থাকতে 
পারে। কখনও বা শুধু শ্রম লাঘবের তাগিদে লোকে দল বেধে অন্যান্য সম্প্রদায়ের 
উপর হান! দিয়েছে হয়তো, তাদের শস্য পশু কেড়ে নিয়ে খাদ্যোংপানের কষ্ঠ 
বাঁচিয়েছে, কেউ বা তার পর সেখানে জায়গাও দখল করে থেকে [গিয়েছে। এর জন্য 
সে যুগের লোক নীতিকে 1ধকৃ দেওয়ার কারণ নেই এ যুগে এত নীতি ধম তত্ত 
কথা৷ শেখার পরেও সুসভ্য জাতির৷ পরের সম্পান্তর লোভে 'বিন। লজ্জায় যুদ্ধ চালিয়ে 
থাকে। 

পক্ষান্তরে চিন্, অলংকার ও অন্যান্য সৃষ্টিতে মানুষের চিরকালীন শিপ্প 
প্রীতর অনেক সাক্ষ্য আছে। চাটালের কোনও অজ্ঞাত শস্পী এক দেয়ালের গায়ে 
লাল পে স্থানীয় ঘর বাঁড়র প্রকাণ্ড ছবি এ+কে রেখে গিয়েছে, তাতে দেখ যায় 
লাগালাগি চতুষ্কোণ খোপগুলি আকাশের গায়ে উঠেছে নেমেছে। দূরে এক 
আগ্নেরাগাঁর, তার দুটি চড়ার থেকে কতগুলি রেখ।৷ তোল৷ হয়েছে উপর দিকে 


৭১৩ 


সভ্যতার আগে 


উদগিরণ বোঝাতে । মধ্য আনাতোলিয়ায় এই গিরর নাম হাসান ডাগ, বিগত 
8৪০০০ বছর তা৷ ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু সে কালে বে খুবই জাগ্রত ছিল তার প্রমাণ 
এ রেখাগঁল। তেজী কারবন মেপে জান। গিয়েছে ছাবর তারিখ ৬২০০ 'বাস। 
আরও কয়েক হাজার বছর আগে পুরাপ্রস্তর মানুষের অপফ। দু একটি গূহাচিন্র বাদ 
দিলে এই বোধহয় প্রাচীনতম দৃশ্যজ্ঞাপক আলেখ্য। ছাবিটি প্রায় নকশ। ব৷ মানাঁচন্ত্ে 
মত, তাতে শিপ্প বেশী কিছু নেই। আর একটি দেয়ালে দেখা যায় প্রায় ৮০০০ 
বছয় আগে লাল. ধূসর ও হালক৷ নীল রঙে আঁঙ্কত এক মান_যের মুখ, সম্ভবত 
কোনও মৃত ব্যান্তর। মুখটি প্রায় গোল, চোখের রেখ দেখে মনে হয় ত৷ বন্ধ । 





চিত্র ১১। চাটালের দেয়ালে ৮*** বছর আগে অস্কিত মুখ । 


কিন্তু ছাঁবর তুলনায় চাটালে আরও চমৎকার কানুকাজের নাঁজর আছে বিলাস 
ও প্রসাধনের উপকরণে। মৃতের সমাধি থেকে উদ্ধার হয়েছে ফণাপ হাড় কেটে 
চকচকে পালিশ করা অপংটি ; পর পর সাদা ও কালে চুনাপাথরের পুশত গেঁথে 
গলার হার, নিচের দিকে ঝুলস্ত আরও বড় দুটি হারণের দাত বৌঁচন্র; এনেছে তাতে ; 
শাঁমুকের খোল এমন করে কেটে হাতের বাল। ঠতাঁর হয়েছে যাতে 'ভিতরের পাকানো 


৯৪ 


সমাজ সংসার 


(চেহারাটা দেখা যায়; বন্য বরাহের লম্বা দাত দুটি দিয়ে কেউ গড়োছিল গলায় 
গহনা, গায়ে খোদাই ঝরা নকশা এবং দুটি ফুটো, তা দিয়ে দাত দুটিকে আটকে 
পুশত জোড়া হত। ঝিনুক জাতীয় খোলকে রাখ। ছিল চাঁবর সঙ্গে লাল গোঁরমাটি 
[মিশিয়ে রং. তা 'দিয়ে মুখে লাঁলিম। এনে তার উপর স্থানে চ্ছানে নীল ব৷ সবুজ রং 
চড়াতে ব্যবহার হয়েছে এক 'দিকে সরু কর৷ হাড়ের কাঠি, পালিশ করা অবাঁসাঁডয়ানের 
গোল আয়নায় প্রসাধন সাধনার ফলাফল লক্ষ্য করেছে কোনও সুন্দরী | পুরুষ 
কর্মীর হাড় থেকে বানিয়েছে ছোট খাটো উপকরণ, কারও ভিতরে ফুটো, কারও বা 
একটি সরু বাহু, সম্ভবত পোশাকে বোতামের কাজ করেছে এরা । তা ছাড়া চমৎকার 
একটি চকমাকির ছোর। উদ্ধার হয়েছে, তার হাতলটি হাড়ের তোর এক সাপ, সে 
পাক খেয়ে দুটি গোল "ছিদ্র সৃষ্টি করেছে ; জনিসটি এত অক্ষায়ত যে হয়তো সযত্ে 
শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার হয়েছে । নবপ্রস্তর কালের ভাস্কর্য ও চিন্র কলার 
পাঁরচয় আরও পাওয়া যাবে মান্দর শিল্প প্রসঙ্গে । 





চিত্র ১২। চাটাঁলে প্রাপ্ত নানা আভরণ। বীয়ে পুরুষদের পোশাক আটকাবার উপকরণ 
(হাড়), ডাইনে গলার অলংকার ( বরাহ দন্ত ), তার মধ্যে ফাপা হাড়ের আংটিতে 
অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে কাজে লাগান! হয়েছে । 


৯৫ 


৩। মর কথ। 


মন্দির বলতে বোঝায় প্রতাক্ষ বন্তুময় জগংটার নেপথ্যে এক ভাবের জগং। অবশ্য 
প্রথমটির প্রয়োজনেই 'দ্বিতীয়টির উৎপাত্ত_এখনও আমরা ঠাকুর দেবতার কাছে 
মানত কাঁর এট৷ সেট৷ পাওয়ার আশায়, যাঁদও এই অদৃশ্য অগোচর জগতের থেকে 
আজ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবনার দর্শনও গড়ে উঠেছে। সে কালের ধ্যান ধারণায় 
ন্ময়ের তুলনায় মৃন্ময়ের উপাদান স্বভাবতই বেশী ছিল। মানুষের মনে নানাবধ 
সংস্কার ও অন্ধাবশ্বাস সূচিত হয়েছে কয়েক লক্ষ বছর আগে, তখন থেকে সেগাল 
তার দলগত জীবনে ওতপ্রোত রূপে জাঁড়ত। নবপ্রস্তর কালে সমাজের জটিলত। ও 
আয়তন বুদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে পুরাপ্রন্তর যুগের এই বোঁশিষ্ট্য যে আরও ব্যাপক হয়ে 
উঠবে বিশেষ করে চাষ আবাদকে ঘিরে--তাই আমর। অনুমান কার । এই করলে 
এই হয়, এই বিধি বিধান মেনে চললে অমুক দেবতা তুষ্ট হয়ে বৃষ্টি দেবেন, তাতে 
ভাল ফসল ফলবে, িংবা এই কৃত্যের ফলে ভাল বাছুর হবে, গরু বেশী দুধ দেবে, 
এমাঁন অনেক সংস্কার নিশ্চয় গড়ে উঠোছল, তার সঙ্গে আধষ্ঠাতা অপদেবতার 
সংখ্যাও । অনাবৃদ্টি আতবৃষ্টি শিলাবৃষ্টি বন্য। শসোর রোগ ইত্যাঁদর পাঁরণামে 
দুর্ভিক্ষের আশঙ্ক। সদাজাগ্রত ছিল মনে. তাই এ সব 'বপদের অন্তরালবতাঁ বর 
বদ্যুং প্রভীত শান্তদেরও তোষণ কর৷ দরকার । 

নব্প্রস্তর যুগে এবং পরবর্তা কালেও অনেক দিন পর্যন্ত সব আবিষ্কার মানুষ 
দেবতার দান বলেই নিয়েছে, তার কিছু হীঙ্গত আমরা আগে পেয়োছি। নানা 
দেশের পুরাণেও এই কৃতজ্ঞ হ্বীকীতি দেখা যায়। যেমন মেকাঁসকে৷ অঞ্চলে মানুষ 
রূপার নিষ্কাশন বা জহুরীর বিদ্যা শিখেছে দেবশ্রেষ্ঠ কেটজালকোআট.লের থেকে 
অনাতদৃরে পেরু দেশে সূর্ধদেবের সম্তানর৷ তাকে 'শাখয়েছে কেমন করে বাঁজ বুনতে 
হয়, কেমন করে পথ কেটে পাহাড়ের জল আনতে হয় খেতে বাগানে । সে দেশের 
প্রধান পালিত পশু লামাকে পোষ মানানো, চর্নানো, তার থেকে পশম সংগ্রহ, সেই 
পশম দিয়ে কাপড় তোর, কাপড় রং কর এ সবের রহস্য তারাই উদঘাটন করেছে, 
তেমন কুমোর সেকরার কাজ থেকে আরম্ভ করে বাড়ি গ্রাম শহর মন্দির সৃষ্টির 


মনের কথ 


বিদ্যাও। এই সব নতুন জ্ঞানের প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ নতুন রূপ নিল, 
জটিলতা দেখ৷ দিল তার মধ্যে, সেখানেও দেবতার হাত মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়েছে 
সুশুঙ্খল সংহত জীবনের দিকে-স্ত্রী পুন্ন পাঁরবার [নিয়ে বাস করা, প্রবীণদের 
নেতাদের মেনে চল৷ (বিশেষ করে শাসকদের ) সে জীবনের 'ভাত্ত। পারস্যে তেমনি 
হোশাং দেব শিখিয়েছে ভূমির কর্ষণ, নদী থেকে খাল কেটে তার সেচের ব্যবস্থা, 
ধাতুর সন্ধান ও ব্যবহার, পশুর পালন ও প্রজন- উপরন্তু ন্তায় বিচার ও আচার । 
সে দেশের ধর্মরাজ যামশিদ কয়েক শতাব্দী ধরে মানুষকে ভাগ করেছে চার শ্রেণীতে-_- 
পুরোহত, যোদ্ধ। (যার। আধ জাতির শ্রুকে প্রাতিরোধ করবে ), কৃষক ও কর্মকার ; 
এই শ্রেণণীবভাগ যদি আমাদের ঈষং পাঁরাঁচিত মনে হয় তে। এই প্রসঙ্গে বল। যায় 
যে যামাঁশদের প্রাচীন নাম 'যিম, বোঁদক দেবতা যম আর সে আভন্ন। পারসীক 
পুরাণে আমাদেরই মত সুর অসুর ধর্ম অধর্মের সংগ্রাম দেখ। যায় _বন্তুত সে দেশের 
আর এক রাজ। তমুরথ অসুরদের যুদ্ধে হারিয়ে তাদের থেকে আদায় করে নিয়োছল 
মানুষের আতি প্রয়োজনীয় লিখন বদ । চৈনিক পুরাণে মানুষকে এত সব বিদ্যা 
[শাখয়েছে পর পর তিন সম্রাট, তারাও প্রায় দেবতার অবতার । প্রথমেই সমাট 
ফু-হ সামাজিক জীৰনের গোড়া পত্তন করলে, বোঝালে 'বিবাছের গুরুত্ব । মাছ 
ধরা, শিকার, পশুপালন, যজ্ঞে হোম, এমন কি বাদ্য যন্ত্র তোর পর্যন্ত তার কাছ 
থেকে শেখা । তার পর এল শুন, সে কৃষির জনক, সেই সংক্রান্ত নান! যন্ত্র ও 
পদ্ধাত তার দান, নান তর লতার, বিশেষত ভেষজ ডীন্তিদের গুণও সেই শাখয়ে 
দিলে। এর পরে যা ঘ৷ খাঁক থাকল পরবর্তাঁ কালে প্রাঁসদ্ধ যোদ্ধ। সম্মাট হুয়াং-টি 
তার অভাব পূরণ করলে, যেমন চাকার গাড়ি, ধাতু অনুসারে চাষ, ধাতু বিদ্যা, মা 
রত্বের ব্যবহার, ইটের বাঁড়, রেশমের চর্চঠ। ও বয়ন, জ্যোতিষ এবং লিখন ; শাসন 
ব্যবচ্থা এবং পয়সার ব্যবহারও এরই দান। এই রাজার অবশ্য এীতহা সক নয়, 
প্রাবাদক, কিন্তু কথ। আছে যে সব পুরাণ কাহনীর নেপথ্যে পাওয়। যাবে অন্তত 
এক কণ। সত্য । 

মানব হীতহাসে দেব দেবাঁর মৃতির মধ্যে নিঃসন্দেহে তথাকাথত জননী দেবী 
বা ভিনা্ প্রাচীনতম, আজ থেকে প্রায় ২৫১০০ বছর আগে তার দেখ। মেলে । 
পুরাপ্রস্তর সমাজে গজদস্ত, পাথর ও অন্যান্য বস্তু থেকে দেশে দেশে ঘরে ঘরে নান৷ 
আকার আকাততে এই সব প্রাতকাতি তোর হয়েছে । বিগ্নহগুল প্রায়ই হ্মুলাকার 
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ও নগ্ন, তাদের মতন নিতম্ব ও উরু অত্যাধক স্ফীত ও প্রকট । এর থেকে সন্দেছ 
দেখা 'দিয়েছে যে তার! নারীয় উর্বরতার প্রতীক । 

প্রাচীন কালের মত নবপ্রস্তর যুগেও সব দেব দেবীর মধ্যে এই সর্বশান্তমতী 
আঁদমাতারই আধপতা। 'বাভন্ন অঞ্চলের 'ঢাঁষ খুড়ে হাজার হাজার জননী 
দেবী উদ্ধার হয়েছে, তাদের সংখ্যা অন্য কোনও আনুষ্ঠানিক বন্ধুর চেয়ে বেশী । 
কেউ কীচ। মাটির তোর, কেউ বা আকাঁম্মক আগুনে পুড়ে শন্ত হয়েছে, অন্যর। 
ঘটি বাটির মতই চুলায় পোড়ানো । সাবেক রীতি অনুসরণ করে সাধারণত এই 
যুগের সৃষ্টিতেও যৌন বৈশিষ্ট্য বেশী প্রকট, অনেফে গর্ভবতী মনে হয় । কারও 
কারও বিচারে এদের গড়নে সৌন্দর্য ও চারুশস্পের আভাস আছে, অন্যদের চোখে 
তারা কুশ্রী ও উত্ভট-_মাঝে মাঝে নবপ্রস্তর ভাঙ্করদের কোনও কোনও কাজে যেন 
আজকের সৌন্দর্য রুঁচ প্রকাশ পেয়েছে । কিন্তু নিম্মাতার। [শপ্প সৃষ্ট করতে 
চায় নি, স্ফীত অঙ্গে অঙ্গে তার৷ নারীত্ব ও জন্মদার্ী রূপ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে। 
নব চাষী গ্রামের লোকসংখ্য। ও শান্ত বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোনও যাদুকরা প্রথায় দরকার 
হয়ে থাকতে পারে এই সব ছোট ছোট মৃতি । 

জার্োয় প্রাপ্ত মূন্ময় বিগ্রহগুলি কিছু কিছু বাস্তবধর্মী, অনেকের মুখে নাক চোখ 
ঠোট দেখা যায়, তবে কারও কারও আবার সে সব নেই, মাথাটি শুধু এক দল 
চ্যাপটা মাটি, আবার কখনও কখনও বদনটি সংক্ষেপে গড়া, তার নিচে হাত পা 
ধড় কিছু নেই, কেবল একটি মাটির স্ততন্ত ক্রমশ মোট। হয়ে নেমেছে । তুরস্কে প্রায় 
সমসামায়ক হাঁসলার গ্রামে কখনও দেখ। যায় হস্তূপদমস্তকাবহীন বকৃত পাকানে। 
ধড় শৃধু, কেউ কেউ প্রসবের ভাঙ্গতে গঠিত। কিন্তু এই ঘাঁটির আর কতগুলি মৃতি 
জুল বা গর্ভবতী নয়, সুগঠিতা তরুণী সম্নেহে নিত্ধের শিশুকে কোলে ধরে আছে। 
চাটালেও এই শ্রেণীর কৃশাঙ্গী বিগ্রহ দেখ। যায় । এই সব প্রাতিকীতিতে সৌন্দর্য 
বা শিপ্প কোশল প্রকাশিত না হলেও তার! অমাঁজিত নয়, ত৷ ছাড়া তাদের সংকেত 
যৌন মিলন ব৷ প্রজনন নয়, তাদের মধ্যে রূপায়ত মাতৃত্ব । কোন দূর অস্পষ্ট 
অতীতে সৃ্চিত হয়ে মাতৃত্বের স্তুতি ও উপাসন। পরে দেশে দেশে 'বাঁভল্ন সমাজে 
শিল্পীদের প্রণোঁদত করেছে, আজও করছে । আবার নারী রূপকে উপলক্ষ করে 
উর্বরতার সাধন ও সন্তান প্রার্থনা পুরাপ্রস্তর যুগে প্রথম খাঁটি মানুষের সমাজে আরম্ত 
হয়ে সব আদ এ্রীতহাসিক সভাতাগুলির মন্দিরে মান্দরে চ্ছান পেয়েছে, এই 
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চিত্র ১৩। আনাতোলিয়ায় প্রাপ্ত জননী দেবীর মুন্ময় মুতি, তারিথ প্রায় ৫৪** বিসি (বায়ে) 
ও ৫৬** বিসি। 


মহামাতাকে মুতি দিয়েছে মেলোপটোমিয়ায় ইশটার, কানানে আশ্‌টোরথ, গএসে 
আফেনডাইটি, রোমে ভিনাস। কোথাও কোথাও সে উর্বরতার প্রতীক না হয়ে বরং 
প্রেম প্রতিমা । আঁদ সভ্য জগতের সৃষ্টিতে প্রায়ই কৃশাঙ্গী তহ্ী রূপ দেখা যায়, 
যেমন 'ফিনিশিয়ায় গজদন্ত ও কাসার তোর বিগুহে, মহেনজোদারো৷ ও হরগ্পার 


মৃ্মৃতিতেশ 
নবপ্রস্তর সমাজে হয়তে৷ বিশ্বাস ছিল জননী দেবার দাক্ষিণ্যে ঘরে ঘরে শিশু 
জল্ম নেবে, তাদের গর্ভধারিণীর। যেমন চাঁরতার্থ হবে তেমন সম্প্রদায়ের লোক বেড়ে 
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তার শান্ত সর্মৃদ্ধ বাড়াবে । সম্তানকামিনীর৷ হয়তে। পুরোহিতদের থেকে প্রথানুসারে 
গ্রহণ করেছে এই সব ক্ষুদ্র দেবী প্রাতমা কোনও মাঙ্গালক ব্রত পালন করতে অথবা 
বাস্তুদেবীকে সযয়ে সসম্ত্রমে ঘরের নির্বাচিত পাঁবন্র স্থানটিতে রেখে প্রত্যহ প্রার্থন৷ 
জানিয়েছে । নব কৃষী সমাজে এই রকম এশ্বারক শান্তর উপাসন৷ নিশ্চিত বলে 
অনুমান কর! যায়। বন্তুত এখনও বীজ বোনা, বাঁষ্ট কামনা, ফসল সংগ্রহ ইত্যাদি 
নিয়ে নান দেশে গ্রামাঞ্চলে কত পৃজ। পার্বণ । 

পুরা কালে ভূমির উর্বরত৷ ও ফলন আশ্রয় করে স্থানে স্থানে একাধিক দেব 
দেবীও দেখা যায়, ত৷ ছাড়া এই সব ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে ধর্মের নামে অমানুষিক 
নৃশংসতা ৷ মেকাঁসকোর আযজটেক সমাজে মকাই দেবীকে তুষ্ট করতে এক তরুণীকে 
তার মত সাজরে বলি দেওয়৷ হত, তার পর তার চর্ম দেহে ধারণ করে এক 
পুরোহিত সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান চালাত। বাঁজ বপনের পর বাঁষ্ট দেবীর দাক্ষিণ্য 
প্রয়োজন, সমাজের অনুশাসনে তার জন্য চাই শিশু বাল, মায়েরাই তাদের বয়ে 'নিয়ে 
যেত যথা্থানে, ব্রন্দনরত বাচ্চাদের চোখের জল বৃঁষ্টর চিহ্ন বলে গণ্য ছিল। অবশ্য 
অনুষ্ঠাতার৷ এই ধরনের হত্যাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে বৃহত্তর মহত্তর পরমার্থ লাভের 
আশায় ভারতে গুরুর প্ররোচনায় বাপ ম। আপন সন্তানকে বিসর্জন দিল এমন খবর 
এখনও পড়া যায়। 

ভামির উর্বরতা ও শসা উৎপাদনের সঙ্গে নারীর উ্বরত৷ ও যৌন মিলনও 
মিশে গিয়েছে নানা দেশে নানা কালে। পাঁশ্চম এশয়। ও ভূমধ্য সাগর এলাকার 
প্রাচীন জাতদের পুরাণ কাঁহনী, বিশ্বাস ও লোকাচার থেকে অনুমান করা হয়েছে 
বে প্রথম দিকে এক জ্দোড়া [বশে মেয়ে পুরুষের মধ্যে নাংকৌতক ববাহ অনুষিত 
হত; পুরুষটি শস্যের বা সাধারণ ভাবে উীন্তিদের প্রতীক বলে তাকে বল। হয়েছে 
শস্যরাজ। শস্য বা বীঞ্জকে আবার মাটির নিচে ফিরে গিয়ে নতুন করে জন্ম নিতে 
হয়-_অর্থাং শসারাজের হত্যা ও তার জায়গায় তরুণ ও বাঁলষ্ঠ আর এক উত্তরা- 
ধিকারীর অধিষ্ঠান। হয়তো এই রকম কোনও ধারণার থেকেই বাঁজ বখনের সঙ্গে 
রন্ত দান ব। মানুষ বাঁলর সম্পর্ক নবপ্রস্তর মানুষের মনে প্রথম দেখ দিয়েছে, এর ক্ষীণ 
চিহ্ন আজও অনেক জায়গায় লক্ষ্য করা যায়। শিশু বা বৃদ্ধের নিশ্তেজ রন্তে যে 
উর্বরতা প্রার্থনা সফল হত না, প্রাণ দিতে হত কোনও যুবকের--কখনও বা যুবতীর 
তা অবশ্য স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের প্রাত 'হিংস৷ তো দৃয়ের কথ। বরং প্রগাঢ় 
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ভান্ত ও শ্রদ্ধাই ছিল সকলের মনে, তারা রাঞ্জা ও দেবতার য্‌গ্য গ্রাতিভু অনেকটা । 
নিষ্ঠার সঙ্গে, প্রবীণদের বধান অনুসারে, প্রাত বছর নানা রকম আচার অনুষ্ঠানের 
[ভিতর দিয়ে দেশে দেশে দশের কল্যাণে তাদের উৎসর্গ কর। হত দেবতার তুষ্টিতে । 

কালে কালে এই অনুষ্ঠান আরও সাংকোতিক হয়ে উঠে থাকতে পার়ে। 
দ্র্গের লোভেও সহজে কেউ মর্ত লোক ত্যাগ করতে চায় না, এমন হত পারে যে 
নিজের প্রাণ বিসর্জনের পাঁরবর্তে কোনও বন্দীর হতা। ব৷ হয়তে। শুধু মন্ত্র পাঠ 
দিয়ে সমাজকে তুষ্ট করে শস্যরাজ ব্লমে সর্বশান্তমান এ্রাহক য়াজ। হয়ে উঠেছে, 
এীতহাসিক কালের শুরুতে যাদের দেখতে পাই আমরা । এ সম্বন্ধে জোর করে 
কু বল! যায় না, কিন্তু মিশর, ইরাক ও গঞ্সে এীতহািক রাজারাই উবরতা৷ 
অনুষ্ঠানের অনেক অংশ সম্পন্ন করেছে । আজকের অনেক প্রাচী সমাজেও 
এমন এক জন সর্দার দেখ যায় যে বংশ পরম্পরায় সবোচ্চ ক্ষমতার আঁধকারী, 
ক যাদু বিদ্যায় কি যুদ্ধে । 

উর্বরতা বা ফলন সম্পাঁকত অনুষ্ঠানে যে সব বশুতি আজ পুরাণ কাহিনীতে 
পাওয়।৷ যায় তার সঙ্গে নাচ গান প্রায়ই অঙ্গাঙ্গী ভাবে জাঁড়ত। রন্তপাত বা বালর 
চিহ বেশী না থাকলেও যুবক বা ফূবতীর (বিশেষত কুমারী কন্যার ) প্রধান অংশ, 
এবং তাদের মধ্যে যৌন আকর্ষণের ইঙ্গিত অনেক ক্ষেত্রে লক্ষিত হয় । 

যুন্তরাষ্ট্রের দাক্ষণ-পাঁশ্চমে পুএব্‌লে। ইনভিয়ানদের বাস, মধ্য ও দক্ষিণ 
আমোরকার গ্রাসদ্ধ প্রাচীন সভ্যতাগুলির (আযাজটেক, টল.টেক, মায়৷ ) সঙ্গে 
এদের ঘানষ্ঠ যোগ ছিল। এই আঁদবাসীদের এক শাখা জুন নামে পরিচিত, 
তাদের কাঙ বু পুর কাল থেকে আজ পর্যন্ত গ্রায় অপারবাতিত। জুনিদের 
সনাতন জীবনধারা ও ধর্মের কেন্দ্র স্থলে যে শস্যটি তা হল মকাই, এই আবাঁশ্যক 
উপজীব্যটিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে অনেক সুন্দর প্রাচীন উপাখ)ান, উদাহরণ স্বরূপ 
তার একটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা যেতে পারে এখানে । বহু পুর কালে এদের 
পতৃপুয়ূষদের কাছে দেখা দিয়েছিল শাশর ও ভোরের দেবত। পেইয়াতৃমা, তার 
হাতে বাশী, তার সঙ্গী কুয়াশা, সঙ্গে এনেছিল সাতটি শ্বেতবসনা পালিতা কন্যা, 
আকাশের তায়ার চেয়েও তারা৷ মনোমুগ্ধকর, হাতে তাদের যাদু-কাঠি । মানুষের 
হাতে তাদের দান করে সেই সঙ্গে সাতটি মকাই গাছও রেখে গেল দেবতা । 

তার পর প্রাত বছর শস্য ধত্‌তে সে দিনের পিতৃপুরূষর। তাদের জন্য বানিয়ে 
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দিত কুঞ্জ, রানে আগুন জালত তাদের সামনে । শুরু হত ঢাক ও ঝুমঝুমির বাদা, 
প্রবীণরা৷ ধরত গান । সংগীতের তালে তালে এগিয়ে পাঁছয়ে সাত কন্যা সাত 
শসাতরুকে ঘরে নাচত তরঙ্গায়ত নাচ, বার বার যাদু-কাঠি উপরে তূলে বাড়তে 
ইশার। করত তাদের ৷ শেষে একে একে আলিঙ্গন করত গাছগুলিকে, সেই সেই মুহূর্তে 
জলে উঠত আগুনের বিভিন্ন রং বা মৃতি, সপ্তম কন্যার আলিঙ্গনে বহুবর্ণ শিখ। জলত্ত 
থাকত। তার পর ভোরের কুয়াশা! খন নেমে আসছে তখন কুঞ্জে গিয়ে যাদু-কাঠি, 
রাঁঙন পালক আর মমোরম কোমল পোশাক পাঁরহার করে তার৷ গ্রামবাসীদের 
মধ্যে ফরে আসত । 

একদা কোনও কোনও যুবকের কানে ভেসে এল আরও মনোহর 'কিসের 
এক সুর, অনেক দূরে বদ্ত্র-পর্বতের ও পার থেকে, এই সংগীতের সঙ্গে চলে যে নৃতঃ 
তাও নিশ্চয় তাদের নাচের চেয়ে সুন্দর । সেই ধ্বনির অনুসরণ করতে করতে 
গ্রামবাসীদের দুই দূত এসে উপাস্ছিত হল পেইয়াতুমার নিজেরই ঘরে, রামধনু-গহ্বরে । 
তার৷ দেখলে সুর আসছে বাঁশীর থেকে, আর তার তালে নাচছে আর সাতটি অপরূপ 
কন্যা, তাদের দেখলে মনে হয় যেন আগের সেই সাত কুমারীর ছায়। পড়েছে জলে। 
দূতদের ইচ্ছা বুঝতে পেরে তাদের হাতে বাশীবাদকদের দান করলে পেইয়াতুম।, 
তার ফিরে এল গ্রামে, এ বার শ্বেতবসন। শস্যকন্যারা নাচল বাশীর সুরে। বাজাতে 
বাজাতে আগন্তুক সুরকারদের চোখ কামাতুর হয়ে উঠল, তা দেখে কন্যারা চোখ 
নামাল। কিন্তু বাশীবাদকদের লক্ষ্য করে গ্রামের তরুণদেরও হৃদয় চণ্চল হল, নর্তকীর। 
ঘুরে ঘুরে কাছে এলে তার। তাদের কাপড় ধরে আকধণ করতে লাগল। অবশেষে 
তারা এবং বাদকর৷ লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে নর্কীদের অনুসরণ করলে, শ্বেত- 
ঘসনাদের গায়ে লাগল তাদের হাতের কলুষ স্পর্শ । তবু তার৷ শেষ করলে নাচ, 
আলিঙ্গন করলে সাত তরু--কিস্তু ভোরের সঙ্গে সঙ্গে বসন ভূষণ ত্যাগ করে কুয়াশার 
আড়ালে কোথায় উধাও হয়ে গেল। কুয়াশার পর্দ৷ ভেদ করে দেখা দল পেইয়া- 
তুম।, বাশীবাদকদের নিয়ে চলে গেল সে। ্ 

কন্যাদের অন্তর্ধানে সকলে বিহ্বল ও মুহ্যমান হয়ে পড়ল। ঢাক বাজল 
ঝুমঝুাম বাজল, তবু কেউ ফিরে এল না, কুজে ঢুকে দেখা গেল পড়ে সাছে শুধু 
যাদু-কাঠি, পালক ও বস্ত্র। কন্যার৷ ছাড়। শস্যতরু বাড়বে না, ফসল না ফললে 
মানুষের দেহে মাংস শুকিয়ে যাবে । সকলের অনুরোধে একে একে ঈগল, বাজপাখি 
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ও দীড়কাক আকাশে উঠল, কিন্তু অনেক খু'জেও শস্যকুমারীদের দেখা পেল ন1। 
অবশেষে আবার পেইয়াতুমাই প্রাণ করলে, কিন্তু তার আগে দরকার হল গ্রামবাসী- 
দের পাপ মোচন। তার পর নতুন আভযানে পেইয়াতুমার সঙ্গী হল এমন চারটি 
যুবক যাদের দেহ কখনও কলাষত হয় ন। সাত কন্যার দেখ পেল তার! গ্রীত্য দেশে 
এসে, প্রজাপাঁত আর পাখির রাজা সে দেশ । কন্যারা ফিরে এল, আবার নাচল 
সার৷ ম্লাত ধরে গান ও বাজনার তালে তালে, নিজের নিজের শস্যতরুকে ঘিরে দুহাত 
তুলে আকাশের 'দিকে বৃঁদ্ধর বাণী জানালে, তার পর আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে ক 
এক রহস্য-পথে, নিজের দেহ-বস্তু সগ্চারত করলে, সেই সঙ্গে আগুন তার সাত 
মৃতি দেখাল একে একে । অবশেষে গভীর রাতের অদন্ধকায়ে চির কালের মত 
মাঁলয়ে গেল মেয়ের । ভোরের আলোয় দেখা গেল শুধু পেইয়াতুমাকে, সে জানালে 
শসাকুমারীরা ষা দান করে গিয়েছে তারই ফলে ফসল বাড়বে প্রাত বছর, কিন্তু 
এয় পরে শস্য ধতুতে গ্রামকুমারীদের থেকে সাত জনকে বেছে নিতে হবে, তারাই 
নাচবে বাশী আর ঢাকের তালে তালে । সপ্ত কন্য৷ বিদায় নিল, কারণ মানুষের মধ্যে 
থাকলে মানুষের ভালবাসা, মানুষ শশুর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে তারা হাঁরয়ে ফেলত 
বাঁজ বৃদ্ধির মহত্তর আকাঙ্কা । মানুষ চাইত তাদের পারর্থব ক্ষেত্রে নামাতে, মরে 
যেত প্রাণদায়ক দৈব শান্ত । 

সেই থেকে মকাইর বীজ আত পুণ্য বন্থু। কত চাদ আসে যায়, এই বাঁজ 
রক্ষা কর। হয় সয়ে । অবশেষে একদা তাকে মাটিতে 'নিমাঁজ্জত কর! হয় শ্রদ্ধ। 
সহকারে, যেমন প্রয় জনকে সমাধিস্থ করে সমাজের লোকে । বাঁজের অন্তরে 
সাড়া দেয় সেই আদমাতাদের প্রাণ-বস্তু । শাশর ও ভোরের দেবত৷ অঞ্কুরকে 
উদ্জীবত করে তার নিঃশ্বাসে, কাল ও ধতুর দেবতা সম্পূর্ণ করে বৃদ্ধি, শেষে 
তাপ-দেবত৷ দেয় পাঁরপর্‌ পূর্ণ যৌবন । আর সাত কন্য। নাচে তাদের পাশে পাশে, 
দু হাত তুলে তুলে আকাশের দিকে ইশারা করে। 

চাষ আবাদ ও প্রয়োজনীয় উন্তিদ সম্পাঁকত 'বাবধ আরাধা দেব দেবীর দেখা 
পাওয়। যায় দেশে দেশে । বস্তুত এমন বিশ্বাসও আছে যে নবপ্রস্তর যুগের প্রথম 
1দকে দেব দেখীরা ছিল ভূঁম ব৷ পৃথিবীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আকাশ দেবতারা এসেছে 
পরে কাংসা যুগে । ভুনিদের যেমন পেইয়াতুমা, তেমনি মধ্য আমোরিকাতেই আযাজটেক 
সভ্যতার দেব শ্রেষ্ঠ কেটজালকোআটল মানুষকে প্রথম ফসল মকাই দান করোছল 
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বলে কাঁথত আছে, তার আগে তাদের একমানন নিরামিষ খাদ্য ছিল মূল । উদ্ভিদ 
জগতে মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের প্রতীক মিশরের ওসাইরিস, ব্যাবিলনের তামজ, গ্রীসের 
এডোনিস। আয়ালযানভে প্রাচীন সেল্টীয় ধর্মের প্রধান আরাধ্য ছিল প্রাণ ও 
বৃদ্ধির যত শান্ত, তাই তাদের প্রাচীন কিংবদস্তীর কেন্দ্র স্থলে কষ ও ফলনের হ্ছান। 
সেল্্টীয়ের সঙ্গে গ্রী্সীয় ও বোঁদক পুরাণের ঘানষ্ঠ যোগ, কারণ সবগ্ঁলিই একই 
ইনদো-য়োরোপীয় কাণ্ডের শাখা । আবাদ ও ফল্লনের শান্ত যে কত রকম হতে 
পারে তার একটি দৃষ্টান্ত রোমীয় পুরাণের পরী পোমোন।, সে শুধু ফলতনুর ধারী ; 
শস্য, ফুল এমন কি বন্য গাছের সঙ্গে পর্যস্ত তার কোনও সম্পর্ক নেই-বন্তুত 
গ্রীসীয় ও রোমীয় উপাখ্যানের প্রকৃতি-কন্যাদের মধ্যে একমান্ন সেই বোধহয় বনের 
প্রীত বিরূপ। তার ভাল লাগে ফল গাছের নানা রকম যয ও শুশুষা-_-তাদের 
ছাঁটা, কলম ঠতোঁর করা, শিকড়ের কাছে মাটি আলগা করে দেওয়া, জলের ব্যবদ্থ। 
করা পোকার নাশ করা ইত্যাদ।' পাঁলনেশীয়র৷ দুটি বাভন্ন দেবতার সৃষ্টি 
করেছে আবাদী ও অনাবাদী খাদ্যতরুর জন্য। পুরা কালের কাবদের কল্পনায় যে 
দেব দেবীরা কত সহজে মূতি পেত তার একটি সুন্দর উদাহরণ মেলে অ]জটেক 
উপাখ্যানে ; প্রথমে ছিল আকাশ পিত। ও পৃাথবী মাতা, সে প্রসব করল এক 
চকমকির ছঁর, শুনো নাক্ষপু সেই ছার নিমেষে পারণত হল ১৬০ পাঁথব 
দেখতায় ( এদের দাসত্ব করতেই পারে মানুষের সৃষ্টি )। এই হারে দেব দেবীর সষ্ঠ 
করে চললে সংখাা। যে দেখতে ৩৩ কোটি ছাড়য়ে যাবে তা আর আশ্চর্য কি। 

পোমোনার তুলনায় মিশরের সূধদেব গ্রা অবশ্য অনেক বড়, তার উপাসন। 
মন্ত্রে দেখা যায়--“তুমিই মানুষকে দিয়েছে ফলতরু আর গরুকে 'দিয়েছ ঘাস” 
(কথাটি বৈজ্ঞানক অর্থে নিধাত সতা, কারণ ডী্তদ কুলের প্রাণ সূর্যালোক )। মানুষ 
যখন ফলের আবাদ করতে আরস্ভ করলে তখন ক্রমশ এই সব কাহিনী কপ্পন। 
অঙ্কুরিত হয়ে উঠল তার সরল মনের উর জমিতে । 

বাভম্ন জাতির দেব দেবার মধ্যে সাদৃশ্য আঙ্গরা আগে লক্ষ্য কয়োছ, এই 
প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ আমাদের ইন্দ্র ও জাপানী পুরাণের সুসা- 
নো-য়ো। পাঁথবার মাটিতে যা কিছু ফলে তা৷ জাপানী সূর্ধদেবীর বয়ে, ফসল 
উৎসবের জন্য মানূষ যে সব মান্দর গড়ে তার প্রাত তার বিশেষ 'মমত।, কিন্তু তার 
দুরন্ত দুর্মীত ভাই দুসা-নো-য়ো সব কিছু ভগ্ুল করে দেয়। এ দিকে ইন্দ্রের 


মা 
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মনের কথ। 


ক্ষমতাও অনেকটা অনুরূপ। বোদক দেবতাদের মধ্যে তার প্রধান স্থান, খাগ্‌বেদে 
তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। 'বদ্্র বিদ্যুৎ তার প্রহরণ, তা দিয়ে সে আতিবৃন্টি 
অনাবৃদ্টির অনাসুক্টি সৃষ্টি করে, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে ; নিজের খুশিতে সে মানুষের 
খাদ্য নাশ করে দিতে পারে, তাকে চালে প্লাবন বয়ে যায়, আবার খুশী করলে 
মেঘ দীর্ণ করে সে যথা পাঁরমাণ জল মুস্ত করে। সুসা-নো-য়ো আর ইন্দ্র দুয়েরই 
[বিশেষত্ব উড়ন্ত লঙ্ব৷ দাঁড়__বন্তুত এই দাড়ি কেটেই শেষ পর্যন্ত এ জাপানী দেবতার 
ক্ষমতা খর্ব কর হয়োছল। আর ইন্দ্রকে ঠাণ্ডা করত কৃষ্ণ ; ব্রজবাসীরা উপাসন৷ 
ত্যাগ করায় ইন্দ্র রেগে প্লাবন আনলে কৃষ্ণ তাদের রক্ষা করে । গোকুলে নন্দ প্রমূখ 
প্রবীণর ইন্দ্র পৃজজার আয়োজন করছে, কারণ জল ন৷ হলে কীষ হয় না, কষ বিনা 
দুভক্ষ। কৃ বললে এই সব বোঁদক দেবতার প্জায় কিছু হয় না, প্রকাতির 
স্বভাবেই মেঘ হয়, তার থেকেই বাঁরপাত ও সাফল্য, ইন্দ্রের কি ক্ষমত৷ ? 

রজসা চোঁদতা মেঘ। বর্ষত্যম্বুনি সবতঃ ৷ 

প্রজান্তৈরেব সিধ্যান্ত মহেন্দ্ঃ কিং কারষাতি ॥ 

(ভাগবত পুরাণ, ১০, ২৪, ২৩) 

পাঁগুতরা বলেন ভাগবত পুরাণের রচন৷ কাল হয়তে। 'যশুর আগে-_খীফীয় চতুর্থ 
শতকের পরে কখনও নয়। এমন কথ। এ যুগের বিজ্ঞানীর মুখে আশা কর যায়, 
অথচ ত৷ স্থান পেয়েছে এই দেশের ভান্তগ্রধান গ্রন্থে, সেই কারণে কিছুটা অগ্রাসাঙ্গিক 
হলেও বিষয়টির উল্লেখ করা গেল এখানে । 

'মৃতের সংকার পদ্ধাত থেকে মৃত্যু ও পরলোক সম্বন্ধে সমাজের কষ্পনা ও 
শ্বাসের হীঙ্গত মেলে । কবর প্রথার সৃচন। দেখা যায় অন্তত ৬০১,০9০ বছর আগে 
নেআনডার্টাল মানবের কালে, তারা গুহার মাটি খুশড়ে সয়ে শব রক্ষা করেছে, 
কোথাও পুব পশ্চিম বরাবর, কখনও হাঁটু মুড়ে, সঙ্গে দয়েছে পশুর হাড়, চকমাঁকর 
ফলক, এক জায়গায় বুনে। ফুল তুলে এনে রেখেছে কাছে । নবপ্রস্তর সম্প্রদায়েও 
সাধারণ ভাবে কবর প্রথ প্রচলিত ছিল, অনেক জায়গায় বিগত যুগের মতই দেহটি 
হাটু ভাঁজ করে শায়িত। খাদ্য পানীয় ও বাঁধ সাজ সরঞ্জাম সঙ্গে দেওয়ার রীতি 
রুর্মশ বেড়েছে। মিশরে মৃতের সঙ্গে ব্যবহারের উপকরণ, অস্ত্র, খাদা, পানীয়, 
প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদির সঙ্গে বাধ পশু ও বস্তুর ছাব আক। ঘট ঘটিও রাখা হত। 
পরবতী এ্রীতহাঁসক কালে এ সব চিন্ত সমাঁধ গৃহের দেয়ালে আক৷ হয়েছে এবং 
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সঙ্গের লিখিত পাঠ থেকে উদ্দেশাটি জানা যায়--এ সব চিন্নিত সামগ্রী যাতে পয়- 
জীবনে মৃতের সেবায় লাগে তার বাবন্থা করা! “প্রিয় জন ও পিতৃপুরুষের সুখ 
সুবিধ। ও তুক্টির এই সধত্ধ চেষ্টা প:রাতনী ধারাই বজায় রেখোছিল। নানা দেশে 
নব্্রন্তর ঘাঁটির সমাধতে রাক্ষত বসুর মধ্যে যে অন্তর পাওয়। যায় তা পরলোকে 
শিকার ব৷ বৃদ্ধের উদ্দেশো হতে পারে, যাঁদও লমাজে বুদ্ধ বিগ্রহের তেমন সাক্ষ্য 
নেই। / 

বর্তমান ইরাকের টেল্‌ এস্‌-সওআন ঘাঁটিতে ৮০০০ বছর প্রাচীন গোট। চাব্বশ 
ছোট ছোট স্ত্রী মৃতি আঁবফ্কার হয়েছে, আঁধকাংশই শিশুদের সমাধতে, তার থেকে 
মনে হয় যেন তার! প্রকৃত জননীদের প্রাতানীধ রূপে চ্ছাপিত, অজান। দেশের যান 
পথে দুর্বল অসহায় যানীদের শান্ত ও সান্তনা যোগাবে বলে। আ্যালাব্যাসটার 
পাথরের তোর এই মৃতিগুলির গড়নও কৌতৃহলের বিষয়, বিস্ফারিত চোখ জোড়া 
তোর হয়েছে বিনুক জাতীয় খোলক, 'দিয়ে, চোখের মণি ও ভ্রু রঙ দিয়ে আক। 
-তিন হাজার বছর পরবর্তাঁ এ অঞ্চলের সুমের রাজ্যে বাঁভন্ন শহরে প্রাপ্ত পাষাণ 
প্রাতকীতির সঙ্গে এই চেহারার ঘানষ্ঠ সাদৃশ্য ইী্গত করে যে প্রাচীন ধারার প্রভাব 
পড়ছিল পরব্তাঁ ভাস্করদের উপর। টেল এস-সওআনের কাঁষ্পিত জননীর 
অনেকেই মোটাসোট। এবং সাধারণত যেন [িবসনা, যাঁদও কারও কারও গলায় 
মালা, কারও বা মাথায় চুড়ো করে তোল। কেশ বন্যাস। আঁদ কাষবাসী সমাজে 
একাধারে চারুশিস্প ও ধর্মীবশ্বাস সম্বন্ধে জস্পনার উদ্রেক করেছে এই ক্ষন মৃতিগুল। 

জোরকোতে কারও কারও খুলি ও অস্থি বাঁড়র আশেপাশে অথব। ভিতরে 
মেঝের নিচে সমাধিস্থ হয়েছে । রহস/ সৃষ্টি করেছে প্রায় ৮০০০ বছর প্রাচীন 
কতগুল খুলি, তাদের উপর পলপ্তারার গ্রলেপ লাগানো । ১১৫৩ লালে ক্যাথালন 
কোনয়নের দল কাজ করতে করতে হঠাৎ দেখতে পায় এক খানত খাতের গা থেকে 
সাদ।৷ চকচকে একট খল উাঁক দিচ্ছে, বার করে দেখা গেল হাড়ের উপর সযতে 
মাঁটর পলস্তারা লাগয়ে মুখ গড়ে তোল। হয়েছে, চোখের গহ্বরে কাঁড়-প্রত্তত্তে 
এমন আবিষ্কারের নাজর আর নেই। অনুসন্ধানে খুলাটর পিছনে মিলল আরও 
এক জোড়া, তার পিছনে আবার তিনটি, সব শেষে একটি-সব নিয়ে সাতাঁট। 
প্রীতাঁটর ভিতরে মাটি ভরা, একাঁটিতে যেন পলম্তারার উপর রং দিয়ে গৌফের 
রেখাও টান। হয়েছে, কয়েকটির মাথায় উপরে রঙের মোটা মোটা আচড়। পুন- 


১৯৪৬ 


মনের কথ। 





চিত্র ১৪। জেরিকোতে প্রাপ্ত এই খুলির উপর পলিস্তারা দিয়ে মুখ পুনরুদ্ধার কর! হয়েছিল 


গঠিত মুখগুলি দেখতে অনুরূপ নয়, সুতরাং হয়তো মৃত লোকটির চেহারা ফিরিয়ে 
আনবার চেষ্টা হয়েছে । আমরা যেমন দেশের 'বাঁশষ্ট ব্যাস্ত বা পাঁরবারের 
কারও ছাঁব, আলোকচিত্র বা মর্মর দৃতি রাখ তেমনি হয়তো এই প্রথারও উদ্দেশ্য 
ছিল স্মাত রক্ষা করা, অথবা পুনরুদ্ধত খুলিগুঁলি ঘ্যবহার হয়ে থাকতে পারে 
পিতৃপুরুষের তর্পণে-_মুখাবয়ব অন্ষু্না থাকলে মৃতরা অমরত্ব পাবে হয়তো এমন 
বিশ্বাস থেকে । যাই হক, ব্যান্ত বিশেষের প্রাতকাতি হলে এগুলি তার আঁদতম 


১০৭ 


সভ্যতার আগে 


[নিদর্শন । য়োরোপের কোথাও কোথাও আজকের মত গোরম্থান দেখা যায়, তবে 
মধ্যপ্রা্যে সাধারণত বারোয়াঁর কবরখান৷ ছিল না, যার যার বাঁড়র নিচে বা পাশে 
গোর 'দিত। 

আদি কাল থেকে ধর্মাবশ্বাস ও লালত কলার ঘানষ্ঠ যোগ, প্রারই প্রথমটিকে 
আশ্রয় করে দ্বিতীয়টির সৃচন। ও প্রসার, আজও বিখ্যাত চিন্ন, ভান্তর্য ও সংগীতের 
উদ্দীপন! আসে -ধর্মীয় বিষয় থেকে । চাটাল হুয়ুকের মন্দিরে মন্দিরে আমর 
একাধারে পাঁরচয় পাই শিপ্প, অস্তোষ্টি ক্রিয়া ও দেব দেবীর | মেলার্টের মতে 
তার পরীক্ষিত গৃহের মধ্যে চাল্লশটি হল সমাধ মান্দর। আধকাংশই সাধারণ 
বাসগৃহের চেয়ে বড় হলেও গঠনে অনুরুপ--শয্যার বেদী, উনন, ছাতের সঙ্গে মই 
বর্তমান। কিন্তু মস্ত পার্থক্য হল চিন্রে ও ভাগ্কর্ষে প্রাচীরের সাজ সঙ্জায়। আশ্যষ 
এই যে মৃত্যুর রূপক অধিকাংশ ছবি আক। হয়েছে পুব দিকের দেয়ালে, ঠিক সমাধি 
বেদীগৃলির উপরে, আর প্রাণের প্রতীক চিন শ্থার পেয়েছে পশ্চিম প্রাচীরে। ছবির 
মাঝে মাঝে স্থাপিত হয়েছে মৃতি, যেমন বাঁড়ের মুণ্ডাস্থির উপর মাটি মাখিয়ে তার 
সঙ্গে প্রকৃত শিং জুড়ে কখনও ব। দেয়াল থেকে বেনৃচির মত বেদী বোরয়ে 
এসেছে, তার পাশে পাশে শিং লাগানো । এই রিলিফ মূতি ও বেদীর প্রায় সবই 
চান্তত। 





ঠ 







০ 
৫ 
৬৫ 


লঠ 
4 
ক 
৬ 
9৩ তাক 
৬ 
৬৬ 
| জর 


8৬ 
চিত ড 
খর টি ষ 





ক৬ 
ক» পকি 
ক 
& ১৬৮০৬ 
তউ 


১ 
৯ 


চিত্র ১৫। চাঁটালের তথাকথিত বৃষ দেব মন্দির, ষ্ খুণ্ডের ছু পাশে ক্ষুতদ্রতর মেষ খুণড। 


৯০৮ 


মনের কথা 


নান! রঙে বহু বয়ে সঙ্জিত এই সব ঘরে ি ধরনের ক্রিয়া বলাপ অনুষ্ঠিত 
হয়েছে তা জীর্গ ছাব ও মুতিগুলির বিষয় ও কাছাকাছি প্রাপ্ত বন্ধুর থেকে কখনও 
শুধু অনুমান কর। চলে, কখনও তাও না। শিল্পীরা সরু বুরুশ দিয়ে উজ্জল তাজ। 
রং লাগিয়ে এই সব প্রাচীর চিন্তন একেছে, আগে কোনও বাহররেখা টেনে নেওয়ার 
দয়কার হয় নি। রং বানিয়েছে নানা গোঁরমারটির থেফে, তাদের উপাদান বিভিন্ন 
ধাতুর যৌগক পদার্থ 'দয়েছে বর্ণ বৈচিত্র্য; লোহার অকসাইড ব। ওকার থেকে লাল 
বাদামী ও হলদে, তামাযুন্ত পদার্থ থেকে নীল ও সবুজ, ম্যাংগানিজ থেকে ফিকে লাল 
বা বেগনি, সীসা থেকে ধূসর, ত৷ ছাড়। ঘরোয়া আগুনের কাল 1দয়েছে কালে । 
শিল্পী সম্ভবত চাবির সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছে রং। 

একটি দেয়ালে পাশাপাশি তিনটি যও্ড মুণ্ডের গায়ে লাল রঙের নকশ। আক, 
তার নিচে লম্বা করে জালি-কাটা নকশ!, তারও 'নিচে দেয়ালে হাত চেপে বাকি 
অংশে তুল বুলিয়ে ছাপ রাখা হয়েছে। অনুরূপ ছাপ কয়েক হাজার বছর আগেও 
পুরাপ্রস্তর মানুষের গুহাচিন্রের আশেপাশে দেখা যায়, তাদের সাংকোতিক তাৎপর্য 1কছু 
থাকলে তা রহস্যময় । আরও এক ঘরে দেয়াল জুড়ে শিকারের দৃশ্য, কোমরে চিতা- 
বাঘের চামড়া জড়ানো শিকারাঁর দল ধনুক হাতে ছুটোছুটি করছে, মাঝে মাঝে 
কয়েকটি হারণ ও আত প্রকাণ্ড এক বশড়, মানুষ এবং জন্তুর রং লাল; তবে 
এক শিকারীর শুধু বাঁ হাত প৷ ও বাঁ দিকের দেহাংশ সঙ্ের মত রাত, আর এক 
জনের তাও না। ছবির নিচে মাদুর-ঢাকা বেদী, পাশের দেয়াল ঘে'ষে রান্নার 
জায়গা । হয়তে। ?শকারীরা পশু পাঁথ মেরে বাঁধ অনুসারে এইখানে. এনেছে, 
মেয়ের রান্না করেছে, রুটি ফল মদ্যের সঙ্গে মাংস ভোজন হয়েছে । 

কোথাও কোথাও পলস্তারার গায়ে উৎকীর্ণ অথবা কিছুটা উঁচু করে তোল। 
চিতাবাঘের সাংকোতিক মূতি অথবা চিতাবাঘের ভ্তন যার থেকে পশুর মন্ত দাত ব। 
চোয়াল প্রসারিত । এক ঘরে দেয়ালের গায়ে বেশ বড় দুটি চিতাবাঘের 'রাঁলফ মৃতি, 
তাদের চেনা যায় কেবল গায়ে বড় বড় গোল চাক! চাক দাগ দেখে, দাগের ভিতরে 
'কালোর নকশা, মুখে ও থাবায় লালের ছেশয়া। এরা হয়তে। উবরত। দেবার পশু- 
প্রতীক, নিচে-এক বেদীতে গম ও শরষে জাতীয় বাঁজের পোড়া অবশিষ্ট পাওয়া 
গিয়েছে । ' হয়তে। গ্রীত্যের শেষে মাঠে যখন শস্য পেকেছে তখন চাষার৷ প্রথম ফসল 
ঘরে এনে আগে এখানে দেবীকে সকৃতজ্ঞ উৎসর্গ করেছে, তার সঙ্গে বেদীর উপর 


৯০৪ 


গভাতার আগে 


রেখেছে মহামাতার ছোট ছোট মুতি। বেদীর গায়ে নিয়ামত নতুন পলন্তারা ও রং 
পড়েছে। চিতাবাঘদের উপরও চাল্পশটি গ্রলেগ দেখ। যায়--সন্ভবত নতুন উৎসবের 
ব অনুষ্ঠানের আগে বারে বারে এই নবীকরণ দরকার হয়েছে । তথাকাঁথত শুনি 
মন্দিরের চিত্রে এই প্রকাণ্ড পাথর দল কতগুলি বিমুণ্ড মনুষ্য দেহের উপর উড়ন্ত, 
তাদের পাখ। 'চরুনির মত, মানুষ ও পাঁখর রং লাল। ঘরের মাটি খুড়ে ৮০০০ 
বছর প্রাচীন সমাধিস্থ আচ্ছি উন্মস্ত হয়েছে ছ' জনের, তাদের সঙ্গে দেওয়া অলংকার 
ও অন্যান্য ব্যবহারক জানিস পন্র সাধারণ গাহ্‌ন্থ্য কবরের তুলনায় অনেক মূল্যবান, 
তার থেকে মনে হয় শুধু সমৃদ্ধশালী ও সম্মানিত ব্যান্তদের যেমন পুরোহিত শ্রেণীর 
--এই মন্দিরে শেষ নিদ্রার অধিকার ছিল । 

খাঁনত অংশটুকুতে এতগুল সমাধ মন্দির এবং তাদের ভিতরে এই সব নজর 
দেখে মনে হয় এই অঞ্চলটি ছিল পাঁবন্ত্ কেন্দ্র এবং অভিজাত ব৷ সন্তরাস্তদের জন্য 
সংরাঁক্ষত, যেমন পুরোহিত সম্প্রদায় যার৷ মান্দির পাঁরচালনা করেছে এবং কাছা- 
কাছ বাড়তে বাস করেছে। সাধারণ চাষী মজুর মিশ্ত্রীরা থেকেছে এই সন্ান্ত 
চছলের থেকে দূরে, বছরের 'মাঁদষ্ট সময়ে উৎসবে পৃজ৷ পার্ধণে এখানে সমবেত 
হয়েছে। হয়তো এসেছে পুণ্যাথা ভস্তরা, করুণার্থা রুগ্ন পঙ্গুরা, প্রতিবেশী অঞ্চল 
থেকেও পরদেশীরা এসেছে তীর্থ করতে, দেব দেবীকে অর্পণ করতে সঙ্গে এনেছে 
উপরত্র (56071-010010985 ) পাথর ব। দূরতর দেশ থেকে ৰাঁণজোর আমদানী 
সামুদ্রক খোলক ও চকমাঁক। চাটাল হুয়ুক যাঁদ এমন পীঁঠস্ছান হয়ে থাকে ত। হলে 
তার আকর্ষণ শুধু অবাসাঁডয়ান বা হাতে গড়া বস্তু নয়, তার প্রাত ছিল আত্মার টান। 

চাটালের অধিবাসীরা নিজেদের ঘরে ঘরেও মৃতের অচ্ছি সমাধি 'দয়েছে, 
শয্যার বেদী খ্ড়ে তার নিচে। কি করে আছি প্রস্তুত কর! হয়েছে তার ইঙ্গিত 
আছে প্রাচীর চিন্নে। সমাধিচ্ছ কঙ্কালগুলির কিছু সোজ। চিত হয়ে শুয়ে, কেউ 
পাশ ফিরে হাটু ভগজ করে, ঠিক ছাবতে যেমন আছে, যাঁদও আধিকাংশেরই খুল 
বর্তমান। মেলার্ট মনে করেন শিল্পীর৷ শুধু মৃত্যু বোঝাতে কিছু খুলি বদর দিয়েছে 
এবং শকুনির কাজ ছিল মাংস খেয়ে হাড় পরিষ্কার করা, কারণ ঘরে সম্পূর্ণ শবের 
কবর দেওয়। অদ্বান্থ্যকর । কুকুর বা হায়ন। হাত পা ছিড়ে অন্যয নিল্মে তা খাবে, 
শকুন তা করে ন৷ বলে ঠার অনুমান লোকালয়ের বাইরে উঁচু কাঠের মঞ্চে পব 


ঝখ। হত, শকুন রোদ বৃঞ্ঠি বাতাস মিলে কাজ উদ্ধায় কত । প্রীত বছর গহন 


৯৯০ 


মনেয় কথ৷ 


যখন ঘর দোর মেরামত ও রং করেছে তখন হয়তো কঞ্ষাল নিয়ে এসেছে বাড়তে, 
কারণ একই সময়ে তাদের কয়েকটি সমাধিস্থ হয়েছে মনে হয় এবং কেউ কেউ যে 
অনাদের আগে প্রাণ হারিয়েছে তার চিহ্ন আছে। অস্ত্যেব্টকারীরা আঁচ্ছির উপর 
কাপড় পারয়েছে ব৷ জাঁড়য়েছে, পরলোকে ব্যবহারের জন্য নান। বস্তু ?দয়েছে লঙ্গে ৷ 
পুরুষর। সর্বদ। চ্ছান পেয়েছে উত্তর-পুব শষ্য বেদীর নিচে, মেয়েরা ও সস্তানরা রান্নার 
জায়গার কাছে পুব দিকের বেদীর তলায় ; এর থেকেই মেলাটে“র ধারণা যে জীবন 
কালে শরম ব্যবস্থা এ রকম 'ছিল, যে যার জায়গায় চরানিদ্রায় শুয়েছে। 

চাটালের মান্দরে প্রাপ্ত নান৷ স্ত্রী মৃতির মধ্যেও তন্বী তরুণী রূপ দেখ। যায়, যথা 
চুনাপাথরের গড়া এমন এক নারী একাঁটি চিতাবাঘের 1পছনে দীঁড়য়ে, গলায় তার 
রুগালের মত কিছু জড়ানো, তাতে এ জন্তাটর দেহের মত গোল গোল দাগ- যেন 
আমাদের কোনও দেবী ও তার বাহন। অন্যম এক শ্মুলাঙ্গীর মাথাটি খসে গিয়েছে, 
[সংহাসনে বসে সন্তান প্রসব করছে সে, আসনের দুই হাতলে গাহন্থ্য পশুর মুখ। 
মাপে প্রায় ১৭ সেনাটামটার এই পুতুলটি রাখা ছিল ভশড়ারের এক শস্য ভাগ্ডের 
মধ্যে, যেন অন্নপূর্ণ। সুপ্রচুর ফসল দেবে এই বিশ্বাসে । ত ছাড়া দেখা যায় এক 
প্রস্তর ফলকে উঁচু করে তোল! দু'ট দৃশ্য, বা দিকে দুই দেব দেবার আলিঙ্গন যেমন 
ভারতের অনেক মন্দির গানে, ডান দিকে তার পারণাত--জননীর কোলে শিশু। 
আরও পাওয়। গিয়েছে চুনাপাথরে গড়। চিতাবাধে চড়া এক ছিন্নমন্তক দেব, অন্যান্য 
মৃতিতে একেই দেখা যায় [শব ঠাকুরের মত ষণড়ের [িঠে, কখনও বা সে নিজেই 
বগরৃপীঁ। কিন্তু মুতি ও চিন্নের সংখ্যা থেকে মনে হয় চাটালের প্রধান আরাধ্য ছিল 
দেব নয়, দেবী; দেয়ালের 'রলিফ বা ছবিতে বার বার তার দেখা পাওয়। ধায়, তা 
ছাড়৷ ৪১ মাটির ব! পাথরের ছোট ছোট মৃতির মধ্যে স্ত্রীর সংখ্যা ৩৩, পুরুষের মানত 
আট। পুরুষ দেব বা পুরুষের প্রতীক অন্যতও লাক্ষত হয়েছে, যেমন তুরগ্ধের 
আনাতোনিয়ায়, রোরোপের বলকান অণ্ুলে ও ইংল্যানডে মাটর লিঙ্গ (ব৷ শুধু 
পাথর ) পুং শান্তর গ্রাতভু রূপে লোকাচারে প্রাতিচিত ছিল। জলনী দেবার পরে 
সচিত হলেও এই ধারার প্রভাবও সুদীর্ঘ, ভারতে আজও বর্তমান । 

য়োরোগ্রে অবশেষে যখন নবপ্রস্তর যুগ প্রবেশ করল তখন আঁধবাসীর। মেগ।- 
[লথ (গ্লীমীর় ভাষায় "বশাল শিলা? ) নামক আশ্চর্য সব সমাধ গৃহ গড়েছে 
প্রথমটি এখন প্রায় ৫৫০০ বছর প্রাচীন, তার পর দুই সহন্ত্ক ধরে এগ্ল তৌর 


৯৯৯ 


সভ্যতায় আগে 


হয়েছে পশ্চিমে পরুগাল থেকে পুবে পূর্ব জার্মোন এবং ব্রিটেনের উত্তরে শেটুলযামড 
দ্বীপপুঞ্জ থেকে দাঁক্ষণে ইটালি পর্যন্ত । বড় ঝড় প্রস্তর খণ্ড চাপিয়ে দেয়াল, তার 
উপর চ্যাপটা৷ পাথরের পাটা ফেলে ছাত, তর পর সবটা মাটি দিয়ে বা ছোট ছোট 
পাথর দিয়ে ঢেকে ঘর সম্পূর্ণ হত। এই নির্মাণের-কাজ যে কতটা শ্রমসাম্য ছিল, 
এতে যে কতখান গোষ্ঠী সহযোগিতা দরকার হয়েছে তা বোঝা যায় সেই সমাজের 
সহায় সম্বল, উপকরণ ও পদ্ধাত বিবেচনা করলে । প্রথমে ভারী ভারী পাট। কর্ম 
ছলে টেনে আনতে হয়েছে মাঠ থেকে ; যেখানে ত। অগ্রাপা সেখানে মাল সংগ্রহ 
করতে প্বাভাঁবক গণ্ডশলার (০০1০) গায়ে আগুন জেলে তা তপ্ত কর হত, 
যাতে পরে ঠাণ্ডা জল ছু'ড়ে দিলে পাথর ফেটে টুকরো হয়। হাতুঁড়ির চেয়ে 
উৎকৃষ্ট যন্ত্র ছল না মন্ত্রীদের । ইংল্যানভে রড্‌মার্টন ঘাঁটির এক মেগালিথ বানাতে 
প্রায় ৫০০০ টন পাথর লেগেছে, অনুমান কর! হয় এগুলি সংগ্রহ থেকে চ্ছাপন 
পর্ষস্ত কাজে ২০০ লোক এক বছর ধরে.খেটেছে। ফ্লানসে লোআর নদী উপত্যকায় 
ছাত তো'রতে ব্যবহার হয়েছে ৮৬ টন'ওজনের এক পাষাণ পাটা এবং সেটিকে তিন 
মিটারেরও বেশী উঁচুতে তুলতে হয়েছে । কোথাও কোথাও সমাধি গৃহ সম্পূর্ণ ভূগর্ভে 
নিমাঁজ্জত, সাধারণত 'শিল। যন্ত্রেই নরম পাথর কেটে সেগুল নামত। 

সে সময়ে বিভিন্ন উপজাতি সম্ভবত ভিন্ন ভিন্ন বংশে ভাগ হয়েছে, তাদের 
বিশ্বাস ছিল অর্ধ-প্রাবাদক কোনও পূর্বপুরুষ থেকে নিজ নিজ বংশের উংপান্ত। 
পুরাবিজ্ঞানীদের ধারণা মেগালিথগুলি বংশের বড় কর্তা এবং তার নিকট আত্মীয় 
ও সহচরদের একাধারে দমাধি ও স্মৃতি সৌঁধ। কোনও কোনও ঘাঁটিতে একাধক 
পৃথক প্রকোষ্ঠ তোর হয়েছে, 'বাভন্ন বংশ বা গোষ্ঠীর জন্যও হতে পারে সেগুলি । 
মেগাঁলথ পাঁরকণ্পনায় ও গঠনে নিশ্চয় নির্মাতাদের মত পুরোহিতদেরও গুরুতর 
অংশ ছিল এবং দুইয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগ দরকার হয়েছে। গৃহাটি তোরর 
অপেক্ষায় মৃতদেহ অনার থাকতে থাকতে হয়তে। শেষ পর্যস্ত শুধু অবাঁশষ্ট হাড় 
ভিতরে রাখ হয়েছে--সংকারকারীরা পরলোকের পথে সঙ্গে দিয়েছে মাটির পান, 
পুশত, কুড়াল, অস্ত্র ই্যাঁদ। তার পর মেগালিথের প্রবেশ পথ পরবতাঁ সমাধির 
সময় পর্যন্ত যন্ধ করে রাখ হয়েছে পাথর বা মাটির স্তুপ দিয়ে, এই পাট 
গোপন রাখতে কখনও কখনও প্রচুর যর আয়োজন দেখা যায়। হয়তে। উদ্দেশ্য 
ছিল হাড় চার বন্ধ করা, কোনও কোনও সমাধি গৃহে প্রধান অস্থিগাল অনুপশ্থিত, 


৯১১২ 


মনের কখ। 


তার থেকে মনে হয় দুষ্ট যাদুর ক্রিয়া কললাপে তার! যারহার হয়ে থাকতে গায়ে । 

সে কালের মানুষ মৃৎপাঘের গায়েও তাদের ধ্যান ধায়ণার চিহ্ন রেখে গিয়েছে । 
হাঁসিলায়ে ভাগ্তের উপয় শিল্পীরা মোটা রাগুন আঁচড়ে বিচি চিত্র 'এ'কেছে, 
কস্তু তারা এতই সাংকোতিক যে সহজে ছাবির বিষয়টি চেনা যায় না, নজর 
করে দেখলে প্রায়ই নানা রকম মুখ ধরা পড়ে। চাটালের উদদ্বাটক জেমস 
মেলার্ট এখানেও এমন অনেক ছাবির ব্যাখ্যা করেছেন মহামাতা৷ ব। তার পুরুষ 
প্রাতরূপের প্রতীক বলে, বথ। বাটির গায়ে সিশড়র মত [তিনটি ধাপ আসলে 
দেবীর হাঁটু, স্তন ও মাথা--দেবী বসে আছে, তাকে পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে 
(চিন্তর ১৬খ)। কালো রঙে চিন্রত একটি হুণাঁড় ব্যবহারের পর যখন উলটে 
করে রাখা হত তখন তা হয়ে পড়ত এক স্ত্রী মন্তক, প্রকাণ্ড দুই চোখ মেলে 
সর্ধদরশশী জননী চেয়ে আছে (চিন্র ১৬গ্ 9, আবার কোনও পাত্রে শুধু বিস্ফারিত দুই 
নেত্ন। হাসিলারে মৃত্াশল্প সূচিত হওয়ার মান এক শতাব্দী পরেই ( ৫৬৫০ 
বাস) কেউ গেলাসের আকারে গড়েছে এক অলংকৃত পান, ছবির উদ্দেশ্য 
অনুরূপ হলেও এটি অনেক উৎকৃষ্ট [শপ্প ; লাল রঙের পানুটির গায়ে তুলির 
আঁচড়ে মুখাবয়ব ফুটিয়ে তোল। হয় নি, উল্লটো৷ করলে ল্পন্ট হয় খোদাই কর! 
টানা টানা দুই চোখ বশালাঙ্ষী দুর্গার মত, তার মধ্যে নাকটি উচু করে 
তোল । এর থেকে হয়তে৷ ঢাল হয়েছে কোনও পাঁবন্ধ উপচার। চাটালের 
মত এখানেও ষণড় বর্তমান, হয়তো পুং উর্ধরতার প্রতীক রূপে, ঘটি বাটির 
গায়ে তার মাথা ও শিং দুটি সংকেতে রূপারিত (চিন্ন ১৬ক) অথবা চারটি 





চিত্র ১৬। হাদিলারের সাংকেতিক চিত্রান্কিত মুখপাত্র । 


১১৩ 


লত্যতাকস আছো 


মাথা গোল কয়ে সাজানো । কোনও ফোনও ভাণ্ডের নকশায় ঝুঁড়র বুনন ব৷ 
ফুলের ইঙ্গিত-_হয়তো শুধু অলংকার, হয়তে৷ ফলন বা পাঁরিপূর্ণতার চিহ। 

ইরাকেও মাটির ঘট পাওয়া গিয়েছে যার গলায় আকা স্ত্রী মুখ, তার 
চোখের নিচে 'তনাঁটি দাঁড় টান।, ত৷ হতে পারে বংশগত বা দলগত সাংকেতিক 
উলকি, অনেকটা টোটেম চিহ্নের মত। টোটেম এখনও দেশে দেশে আঁদবাসী 
সম্প্রদায়ের সামাজিক ক্রিয়াকলাপে ওতপ্রোত রূপে জাঁড়ত, সাধায়ণত কোনও 
প্রাণীর প্রন্তীক এই বন্ধু গোষ্ঠীকে মেন্লীর সূত্রে বাধে। িশরে যে সে কালে 
টোটেম তন্ত্র প্রচলিত 'ছিল তার 'কু হঙ্গত মেলে, বাভন্ন পল্লী টোটেম চিহ্ন 
ধারণ করত, ঘটের গায়ে সে সব সংকেত আক হয়েছে । 

হাঁসিলারে ভাগের গায়ে আরও দেখ যায় হাতের ছাঁব. তার থেকেও 
মনে পড়ে পুরাপ্রন্্র যুগের গৃহাঁচন্র । গুহাঁচন্রে গুহার দেয়ালে হাত রেখে তাকে 
ঘিরে তুলি চালানে৷ হয়েছে, যেমন চাটালের মান্দির প্রাচীরে আমর দেখোঁছ। 
গুহাঁচঘে মাঝে মাঝে একটি আগুল বা অংশ অনুপাচ্িত, যেমন এখনও নাকি 
কোনও কোনও অনুন্নত সমাজে দেবতা বা আত্মার তুষ্টির জন্য এই উৎসর্গ 
দেখ যায়। হাসিলারের হাতগুলি বাস্তাবক ছাপ নয়, হালক৷ জাঁমর উপর 
রঙিন ছবি, কিন্তু এখানেও চিপ্নকর একটি বা দুটি আঙুল বাদ 'দিয়েছে। 
এবং ভূমধ্য সাগর সংলগ্ন অনেক অঞ্চলে অপদেবত৷ বা অমঙ্গল দূরে রাখতে 
তিন আগুলের মুদ্রা এখনও প্রচালিত। প্রাচীন মানুষের ভাবনায় ভিড় করে 
ছিল প্রবল অশুভ শান্তর দল, তাদের তোষণ করতে অথবা দলে নিতে অনেকটা 
উদ্যোগ বায় হত, নতুব। সমূহ 'বপদ- আজও আঁদবাসী সমাজে তা দেখ। 
যায়, সভ্য মানুষও এই আশঞ্ক। ও তার গ্রাতকারের চেষ্ট। থেকে সম্পৃণ মুন্ত নয়। 

পুরাপ্রস্তর সম্প্রদায়ে যাদুর প্রভাব অতীব বদ্ধমূল ছিল, ব্যবহাঁরক ও 
কাপ্পানক উদ্দেশ্য সাধনে, যেমন শিকার ধরতে, শত দমনে অথবা দেবতাকে 
খুশী রাখতে গ্রাত দিন তুকতাক ব্যবহার হয়েছে। যা ছিল আ'্রভৌতিক, 
মানুষের মনে তাই ছিল আধদৌবক, ভূঁমিকশ্প বা দাবানল দেবতার রোষ, 
তা থামাতে পারে কেবল যাদু বল। পরবতী কালে যে অনুর্প বিশ্বাস 
একেবারে 'মালয়ে যাবে না৷ তাই স্বাভাবিক এবং তার অসংখা নাঁজর আছে। 
ভূমধা সাগর অঞ্চলেই কবচ জাতীয় বস্তুর চিহ্ন মেলে, এক জায়গায় আদি 


৯১১৪ 


মনের কথ! 


কষ সমাজে আত ক্ষুদ্রু পাথরের কুড়াল ছিদ্র করে. গলায় ঝোলানে। হত, 
হয়তে৷ এই সনাতন হাঁতিয়ারের শান্ত আহরণের উদ্দেশো।. এরীতহাসিক কালের 
সুসভা জ্ঞানী গ্রীসীয়রা পর্যন্ত ভয় করত এক লক্ষীছাড়া দানবকে যার কাজ 
ছিল পোড়াবার সময়ে মাটির পানর ফাটিয়ে দেওয়া, একে দূরে রাখবার উদ্দেশ্য 
তার চুলার গায়ে এক ভয়ংকর মুখোস লাগিয়ে রাখত । নবপ্রস্তুর সমাজে 
যাদুতে বিশ্বাস ও নির্ভরতা যে প্রবল ছিল তা কিছুটা অনুমান করা যায় 
পঁথবার সব দেশের পুরাণে উপকথায় তার প্রভাব লক্ষ্য করে। কোথাও 
মায়াদণ্ডের চালনায় ফসল ফলে উঠেছে (মধ্য আমোরিক। ), মন্ত্র বলে বৃষ্টি ' 
আনা তো সহজ (দাঁক্ষণ প্রশান্ত মহাসাগর ), এমন 'কি মড়া পর্যস্ত জেগে 
উঠেছে (আইসল্যানড ); কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে এক ভাইয়ের নির্ভর নিজের 
বাহু বল, আর এক ভাইয়ের 'যাদু বল (মিশর)। যাদু অবশ্য আনিষ্টও 
করতে পারে--পারসীক পুরাণে দেখা যায় অসত্যের আধিপত্য কালে ধর্ম 
যখন মরে গেল, তখন যজ্জে পাঁধন্ন উৎসর্গ বলে কিছু ছিলনা, অপদেবতাদের 
থেকে শেখা যাদু ও কুহক ফলিয়ে মানুষ নানা পাপ কাজ করে চলল, সং 
কাজ করতে “হত গোপনে । যাদু ও মন্ত্রের ক্ষমত। প্রসঙ্গে ভারতীয় পুরাণ কাঁহনীর 
থেকে উল্লেখ বাহুল্য । এই সব সাহত্যের আজ যা চেহারা তা হয়তো এক 
দুই হাজার বছরের বেশী প্রাচীন নয়, কিস্তু কোন অতীতে তাদের উদ্মেষ তা 
কে বলতে পারে । ভারতেই অনেক ভাবধারা আমদানি ইরান থেকে আধদের 
সঙ্গে, তাদের অঙ্কুর দেখ! দিয়েছে আরও দূর দেশে দূর কালে- তার আলোচনা 
পরে। 

চাষ ও পণুপালন শিখেই শিকার ও সংগ্রহ বন্ধ হয় নি. চাটালহাসীরাও 
বনা পশু মেরেছে। তাদের মান্দরের কাছাকাছি গর্তে অনেক পোড়া মাটির 
তোর পশু মৃতির খণ্ড পাওয়৷ গিয়েছে, যেমন বাঁড় বা বুনো শুয়োর, এই 
প্রাণীটির কর্কশ লোম মাটির গায়ে নখের রেখায় রূপায়িত দেখা যায়। ধণড়, 
চিতাবাঘ ও অন্যান্য প্রাণী অবশ্য উর্বরতা বা আর কিছুর প্রতীক হতে পারে, 
কিন্তু এ ভাঙা. খগ্ুগুলির হীঙ্গত মাংস এবং উদর পৃরণের দিকে হওয়াও 
অসম্ভব নয়। এই সব ছোট ছোট মৃতিগাল স্মীত জাগায় আরও অনেক হাজার 
বছর আগে য়োরোপে ক্লোমানীয় ((070-791101) ) মানবের স্থাপত্য ও গৃহা চিত্রের, 


১১৫ 


সভ্যতার জাগে 


বর্শার আঘাতে নিহত পশুর ছা এ'কে মতি গড়ে তারা মনে সহজ শিকারের 
আশ্বাস পেয়েছে। তেমনি চাটালের বাঁসন্দারা হয়তে। লক্ষ্য পশূর প্রাতকতি 
বানিয়ে পুরোগামীদের মত যাদু বলের বিশ্বাসে এবং পুরোহিতদের নির্দেশ 
অনুসারে ত৷ ভেঙেছে, তারাও হয়তে। আনুষ্ঠানিক নাচে গানে মত্ত হয়েছে। 

মধাগ্রাচ্যের সব আদ গ্রামেই নাস বা জননী দেবীর মতি পাওয়া যায় 
নি, কোথাও কোথাও ধর্মীয় রীত নীতির প্রায় কোনও নাঁজরই দেখা যায় না। 
সে কালের কোনও সমাজে এই ধরনের বিধি বিধানের একেবারেই চান ছি 
ন। এমন সম্ভাবন। প্রায় অকল্পনীয়, এ সব জায়গায় হয়তে। তার চিহ্ন এখনও 
উদঘাটিত হয়নি অথবা আবঞ্কারের ধর্মাত্বক তাৎপর্য এখনও ধর পড়ে নি। 
বেইধাতে পাচ শতাব্দী কাল বসবাস থেকে মাত্র একটি মাতৃদেবী মৃত পাওয়া 
গিয়েছে, হয়তো সেখানে তার উপাসক বেশী ছিল না । শবে বেইধা আরও 
কৌতৃহলজনক কিছু বস্তু ও রহস্য রেখে গিয়েছে ; গ্রামের ৪৬ মিটার পুবে আছে 
বাভান্ব কালে পুনর্গঠিত তিনটি 1ডমাকার বাঁড়র ধ্বংসাবশেষ, মধ্যস্থ বাঁড়টি 
সবচেয়ে বড়, প্রায় ৬১৩.৭ মিটার, মেঝে গাঁথা হয়েছে ছোট ছোট চোথা 
শিল৷ খণ্ড দয়ে, ভার উপর ইতস্তত ছড়ানে৷ হাড়ের তোর অস্ত্রের অগ্রাংশ। 
ঘরের কেন্দ্র স্থলে রাঁক্ষত [ছল কাছাকাছ পাহাড় থেকে সংগৃহীত লম্ব। চতুক্ষোণ 
মন্ত এক বালুপাথরের পাটা, প্রায় এক মিটার উঁচ্চু। মেঝেতে আরও দু'টি 
পাথরের পাটা বসানো, বাড়ির বাইরে আর একটি, তাকে ঘিরে ঘে নিচু এক 
পাষাণ প্রাচীর ছিল তার নাঁজর রয়েছে। অদূরে পাওয়৷ গিয়েছে মোটা ঘুটি 
নিকোণ এক চুনাপাথরের পাটা, তার লম্ব। 'দকটার মাপ ৩.৭ মিটার, ভিতরটা 
খুবলে নিচু করা । 

এ সবের গৃঢ় অর্থ ক হতে পারে ত৷ নিম্নে পাঁওতর৷ মাথ। ঘামাচ্ছেন, পলল্তার। 
ও রঙের কাজ জানা থাকলেও বেইধার নির্মাতার। তা দিয়ে এই পাথরগুলর শোভা 
বাড়াতে চেষ্টা করে নি। এই কঠোর আড়ন্বয়হীনতার তুলনায় ইসল্যম ও ইহুদী 
ধর্ম মতের উল্লেখ কর৷ হয়েছে যাতে কোনও রকম মুত পূজা ক পৌন্তালকত। নিষিদ্ধ । 
ইসলামের কেন্্র-পাঁঠ মক্কার প্রাসদ্ধ কালে পাথর (আসলে উল্কা খণ্ড), মহদ্মদের 
থেকে অনেক প্রাচীন তা। জল্পন৷ হয়েছে বেইধার মূরতিশূনয পুণ্য গৃহের মধান্থানীয় 
পারি তায় সুদূর পুরোগামী হতে পারে। 


৯৯৬ 


মনের কথা 


এটা ছয়তে। বাশছাড়া অনুমান. তবে বাভাব নবপ্রস্তর ঘাঁটিতে এমন নাম 
জিনিস দেখ! দিয়েছে যার উদ্দেশ্য [তদিরাবৃত-_অস্ূত আকারের পাথয়, বনু গায়ে 
চিহ্ন বা আচড় বা কেবল আলংকারক বলে মনে হয় না, অপ্রত্যাশিত হ্থানে রক্ষিত 


নরকপাল। এর! কোনও না কোনও বিলুপ্ত ধর্মীবন্বাসের সঙ্গে জাঁড়িত মনে হয়, 
যাঁদও তাদের তাৎপর্য কখনও জানা যাবে ন।। , 


1কস্তু মানুষের মন বোধহর কখনও শুধু দেব দেবা, সংস্কার ও লোকাচারের গাঁগুর মধ্যে 
সম্পূর্ণ আবদ্ধ থাকতে চায় না. নবপ্রস্তর যুগের এত বড় একট! বিপ্লবের পর ত৷ থাকা 
নিশ্চয় আরও কঠিন হয়ে পড়েছিল । উপরে যা বাঁণত হল ত৷ যাঁদ হয় ধ্যানের 
জগং তবে এ বার একটি জ্ঞানের জগংও ধাঁরে ধীরে উনমোচিত হচ্ছিল, এক নতুন 
আলোয় অস্পক্ট ধর দিচ্ছিল প্রকীতি। আজ যাকে আমর উস্তিদ 'বিদ্যা তৃতত্ত 
রসায়ন জ্যোতিষ ইত্যাদ বলি তার অনেক কিছু মানুষকে শিখতে হয়েছে নিতাস্ত 
প্রয়োজনের দায়ে । গম বা যবের খেতে আগাছ। কি করে চেন৷ যায়, কোন মাটিতে 
ফসল ভাল হবে, কোন কাদ। ঘটি বাটি তোঁরর উপযুন্ত, তার সঙ্গে আর কি মেশালে 
ডাল হয়, কোন খতুতে ফসল বোন৷ দরকার, কখন বৃষ্টি নামবে, কবে শস্য পাকবে-- 
এই সব জিজ্ঞাসার মধ্যে অনেক শাস্ত্রের বীজ নাহত । খতুচক্রের হাদস রাখতে হল 
আকাশের তারার 'দিকে চেয়ে, বিশেষ নক্ষত্র মণ্ডলের অবশ্থান লক্ষ্য করে। প্রাত বছর 
একই 'দনে নীল নদের দু কুল ভেসে যেত; এরই থেকে সৌর ক্যালেনডার ব! বর্ষ- 
পঞ্জীর জন্ম-_ সে কাঁহনী পরে আলোচ্য । এতে এক দিকে যেমন প্রকৃত জ্যোতিষ 
বিদ্যার সৃচন। হয়েছে, অন্য দিকে তেমনি 'বাঁবধ গ্রহ নক্ষত ভাগ্যনিয়স্তা বলে গণ্য 
হয়েছে কেউ আঁবর্ভূত হয়ে জানায় এ বার বাঁজ বোনার সময় এসেছে, কেউ দেখ 
[দলে নদীতে বান ডাকে, ঘর বাঁড় খেত খামার ভেসে যায় (আজও আমর কথায় 
বাল গ্রহের ফের )। অন্তক্নীক্ষের পটে একই ঘটনার থেকে গণিতকার ও গণৎকারের 
উদ্ভব --এমান করেই বিজ্ঞান ও অন্ধসংদ্কার মানুষের চলার পথে তার দুই পাশে আজ 
পর্যস্ত চলেছে। নতুন আঁবক্কারের ফলও যে সর্বদ। ভাল হয়েছে তা নয়; কৃষির 
রহস্য উদঘাটনেন্র পর প্রাথামক উনমাদনায় প্রকীতির দ্বাভাবিক সামা (9912)95 9£ 
178£816) ব্যাহত করেছে মানুষ, নাবিচার চাষের ফলে ভূঁম ক্ষয় হল, বৃহং ভূখওড 
মরুতে পাঁরণত হল। সংগ্রাহক বাঁত্তর শেষে উৎপাদক বৃঁত্তর শুমুতে জামির প্রাতি যে 


৯৯৫ 


গভ্যতার আগে 


মমত। ও মালিকানার দাবি গড়ে উঠল পরবর্তা যুগে তা ব্যান্ত পারবার পল্লী দেশ 
ইত্যাদির গাগুর মধ্যে কত সংঘর্ষ ও যুদ্ধ বিগ্রহের কারণ হয়েছে, আজও হচ্ছে। 
বন্তুত নবপ্রন্তর যুগের অনেক আবার যেমন এখনও আমাদের সভ্যতার 'ভান্তি, 
তেমান সে কালে যে সমাজ ব্যবস্থার সৃন্রপাত হয়োছল আধুনিক জগতে তা নিতান্ত 
অকুলান প্রতিপন্ন হলেও আজও আমর! প্রকৃত পক্ষে তার উধের্ব উঠতে পার নি। 


৯৯৮ 


দ্বিতীয় পর্ব 
ইতিহানের দরজায় 


৯। গরাথর থেকে ধাতু 


আজ ধাতুহীন জীবন আমাদের কল্পনার অতীত, জল চ্ছল ও আকাশ যান 
অধিকাংশে ধাতুনামিত, প্রায় সব দৈনন্দিন কাজে কোনও ন। কোনও ধাতুর অংশ 
আছে । অস্ত্রে ষন্থে সামান্যতম উপকরণেও নবাগত প্লাসাটক ধাতুর সম্্রম ও 
আভিজাত্য ব্যাহত কয়তে পায়ে নি, আগে যেমন লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পাথর, হাড় 
ও কাঠের আধপত্য অক্ষুপ্ন ছিল । তার কারণ ধাতু শ্রেণীর সামাগ্রক ও 'বাভন্ন 
গুণ। এখন লোহার ব্যবহার সবচেয়ে ব্যাপক, 'িস্তু ইতিহাসের দলিলে তার দেখা 
মেলে অন্য কয়েকটির অনেক পরে। 

ধাতুর সঙ্গে মানুষের পাঁরচয় অপেক্ষাকৃত সাম্প্রাতক কালের কথা হলেও সে 
হাজার হাজার বছর ধরে ধাতুবাহী বস্তু ব্যবহার করেছে । লক্ষ বছর প্রাচীন 
নেআনভার্চাল মানব বিবর্ণ শবে রাস্তিমা ফিরিয়ে আনতে মাঁখিয়েছে লোহার অকসাইড 
1হমাটাইট, এখন যেমন মেয়েরা ঠোটে গালে রং মাথে তেমানি পুরাপ্রস্তর যুগের 
মানুষও মরচে-লাল 'হিমাটাইট, মরকত-সবুজ ম্যালাকাইট ও অন্যান্য গোরমাটি গুড়ো 
করে দেহ সাঁজয়েছে এবং তা 'দিয়ে গৃহার দেয়ালে নিপুণ হাতে আশ্চ্য ছবি 
এ'কেছে, তার পর নবপ্রস্তর যুগের শিল্পীর৷ মৃতপান্ন চিন্তিত করেছে। কিন্তু তার! 
জানত ন৷ ম্যালাকাইটে লুকিয়ে আছে নবোঁদত জবাকুসুমমংকাশ সূর্যের মত রাঙ। 
তাম৷ বা হিমাটাইটে অটুট কঠিন লোহা । 

উত্তর-পুব ইরাকের বৃহৎ শাঁনিডার গুহায় প:রাপ্রস্তর মানুষের বসবাসের চিহ্ন 
পাওয়। গিয়েছে আজ থেকে লক্ষ বছর আগে, ১৯৬০ সালে ফাঁসল উদ্ধারের কাজে 
মাকিন অনুসন্ধানী রালৃফ সলেকি সেখানে পেলেন প্রায় আড়াই সেন'টামটার লম্ব৷ 
তামার একটি অলংকার। বন্টুটির আকার চোখের মত, দুই কোণে ফুটো কোনও 
সুতে। ঢোকাবার জনা, হয়তে৷ তা ছিল কোনও সুন্দরীর কণ্ঠহারের মধ্যমাণি অথব। 
শোভা পেয়েছে জমা কোনও অঙ্গে । 'জানিসটি তোর হয়োছল ৯৫০০ বািসিতে 
যখন নবপ্রস্তর যুগের' সৃচনাই হয় নি। 'পরবর্তাঁ নাঁজর়ের বয়স প্রায় ২৩০ বছর 
কম, কয়েক শো িলোমিটার দূরে দাক্ষণ-পুব আনাতোলয়ায় কাইমুনু ঘাঁটিতে রবার্ট 


সভ্যতার আগে 


ব্রেইডুড ও ঠার এক সহকর্মী ১৯৬৪ সালে চারটি তান্স বন্ু আঁবঞ্কার করেন। দুটি 
দেখতে আলাঁপনের মত, এক দক চ্যাপটা। আর একাঁদক চোখা, তৃতীয়টি বড়শির মত 
বাকানো, চতুর্থ বঙ্ঠুটি কেউ গড়োঁছিল এক খণ্ড তাম। হাতুঁড় মেরে সরু করে, সম্ভবত 
তা ব্যবহার হয়েছে ফুটো করতে বা খোবলাতে। সবগযালরই সৃষ্টি তারিখ প্রায় 
৭২০০ 'বাঁস। তার পর অনেকগুলি বছর বাদ দিয়ে আমরা ৬৫০০ বাসর পরে 
মধ্যপ্রাচ্যের নান। স্থানে তাগ্র বন্ধুর দেখ। পাই, এই সব নাঁজর থেকে বোঝা যায় যে 
খরী্টপূ বষ্ঠ সহম্তরকে তামার খবর চতুদিকে ছাঁড়য়ে পড়ো ছল, যথা আমাদের পাঁর- 
চিত চাটাঙল হুয়ুকের মসতম স্তরে উপাস্থিত ছিল পটিয়ে তোর পাত গোল করে মুড়ে 
নামত ছোট ছোট নল এবং তার সঙ্গে লাল ক্যালাসিদাীনর পতি, মনে হয় যেন ্‌ 
ধাতু ও পাথর পর পর গেঁথে গলার হার গড়া হয়েছিল। আল কশ আর হাসি- 
লারেও তামার পঠাত উদ্ধার হয়েছে। 





চিত্র ১৭। প্রাচীন মুক্ত তামার বস্ব। শানিডার গুহায় প্রাপ্ত মধ্যমণির মত অলংকার ও আদিতম 
ধ/তব ব্যবঙ্কারিক বস্তুর অন্যতম পিন ( ইরান )। 

হয়তো আদ কাষবাসীর। পাত্র গড়তে বিশেষ গুণের মাটি বা প্রসাধনের উপ- 

যুস্ত গোঁরমাটি খু'জতে খুজতে পেয়েছে বিশুদ্ধ তাম। বা সোনা, দেখেছে ঘ৷ মেরে 

কাদা মাটির মতই তাদের আকৃতি বদলানো যায়, অথচ সহজে ভাঙে না তারা । 

হাতুঁড়ির আঘাতে উপরের মাঁপন প্রলেপটি সরে গিয়ে ভিতরের চকচকে চেহারা চমক 


লাগিয়েছে । এ ভাবে প্রথম ধাতু আবিষ্কার হয়ে থাকতে পারে, অথব। মাটি ঝা 


১২২ 


পাথর থেকে ধাতু: 


চে 


পাথরের তদ্লনায় মুস্ত তামা বা সোনার বিশিষ্ট রূপ তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, 
কোৌতূহলও জাগয়েছে। যুগ যুগ ধরে পাথর 'দিয়ে কাজ করেছে মানুষ, সুতরাং 
এগনীলও নিশ্চয় নতুন জাতের শিল। বলেই ভেবেছে সে। মুস্ত ধাতুর আদতম 
ব্যবহার প্রকৃত ধাতু ষ্‌গের কয়েক হাজার বছর আগেই দেখা যায় । 

সবচেয়ে আগে মানুষ কি ধাতু বাবহার করেছে ত৷ জানবার উপায়. নেই, কেউ 
বলেন তামা, কেউ বলেন সোনা । সোনা প্রায়ই মুন্ত অবস্থায় থাকে এবং বেলাভূমির 
বাঁলতে ব৷ পাহাড়ের গায়ে বৃষ্টিধোত পাথরে তার চকচকে দান।৷ সহজেই চোখে 
পড়ত, সুতরাং মনে হতে পারে কাণ্ণনই অগ্রদূত। বস্তু এই ধারণার প্রমাণ পাওয়। 

কঠিন, তার প্রধান কারণ ধাতুি প্রথম থেকেই মূল্যবান বিবোচত হয়েছে এবং অপ্প 

তাপে নমনীয় বলে সে কালের মানুষ সহজেই ত৷ কাজে লাগিয়েছে গহন ব৷ অন্যান্য 
[বলাস দ্রব্য গড়তে । কিন্তু আঁদ সুবর্ণ বস্তুর আঁধকাংশই মানুষ গাঁলয়ে ফেলেছে, 
হয় নতুন 'কন্ছু বানাতে অথবা চোরাই মাল গোপন করতে । এই বৃপাস্তক্নের ফলে 
লোপ পেয়েছে প্রাথীমক তাঁরথ ॥ প্রায় আঁবনাশী বলে শতাব্দীর পর শতাব্দী 
এ ভাবে একই সোন। নব নব রূপ নিয়ে টিকে আছে--হয়তে৷ যা একদ। কোনও 
প্রাগোতহাঁসক নবোঢ়া কন্যার িরুনিতে শোভা পেয়েছে তার অংশ আজ আমাদেরই 
কারও ফীাপা দাতের গহ্বর পূরণ করছে। 

প্রাচীন ভারতীয়দের সোনা সংগ্রহ সম্বদ্ধে হরডটাসের হীতহাসে এক মজার 
গণ্প আছে। ভারতের উত্তরে তখন নাকি এক মরুভাঁম ছিল, তার বালিতে অনেক 
সোনা । সেখানে এক জাতের পিপড়ের বাস, তারা৷ আকারে “শেয়ালের চেয়েও 
বড়'। দুপুরের গরমে তার৷ যখন ঘুঁময়ে পড়ত তখন ভারতীয়র। উটে চড়ে গিয়ে 
সংগ্রহ করে আনত বালি। ঘুম থেকে উঠে িপড়ের দল আত দত তাড়া করত 
তাদের, তখন মর্দা উটগুলিকে ফেলে তার৷ মাদীগুলিকে নিয়ে কোনও গতিকে ঘরে 
1ফরত। সন্তানের আকর্ষণে মাদদীর৷ যেমন ছুটত মর্দারা তেমন পারত না বলেই 
তারা৷ এই আতকায় পিপড়ের পেটে ঘেত। হিরডটাসের পুরাবৃন্ত এক এক সময়ে 
রূপকথায় পাঁরণত হয়েছে। 

রূপাওসআঁদ কাল থেকে মানুষকে আকৃষ্ট করেছে, সোনার মতা বশুদ্ধ অবস্থায় 
তা বড় পাওয়া যেত না, বরল বলে কোথাও কোথাও তার সমাদর ছিল এ হলদে 
ধাতুর চেয়েও বেশী । বাইরের ওজ্জল্য ছাড়াও তাদের আকর্ষণের আর এক কারণ 


৯২৩ 


সন্ভাতায় আগে 


[ছল যে দুটিই পাঁটয়ে গড়া বায় । দুইয়ের সংযোগে এক হ্বাভাঁবক সংকর ধাতুর 
(91195 ) নাম ইলেক্ট্রাম, তার রং প্রায় সোনার মত, মনে হয় সে কালে কান বলে 
[বিবেচিত বন্ুর অনেকট। আসলে এই যুগ্ম ধাতু । এর সব আলংকারক, কিন্তু তামা 
ক্রমে প্রধানত ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই কারণে পুরাবিত্রা 
প্রকৃত ধাতু যুগের প্রথম পর্যায়ের লাম দিয়েছেন তাম্র যুগ বা তামগ্রস্তর যুগ 
(ক্যাল্কোলঘিক, দুঁট গ্রীসীয় শব্দ থেকে ), কারণ তামার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে 
পাথুয়ে উপকরণের ব্যবহার বন্ধ হয় নি. বেশ কিছু কাল পাশাপাশি চলেছে । তামার 
নিয়মিত প্রচলন থেকে তাম্তপ্রস্তর যুগের সূচনা ৬০০০ 'বাঁস নাগাদ, তা নবগ্রন্তর ও 
পরবতাঁ কাংস্য যুগের মধ্যবর্তী বলা যায়। তামা ও টিনের (রাং) সংকর ধাতু 
কাসা, তা সাধিত হয়েছে ইতিহাসের উষায় ৩৫০০-৩০০০ বাসি মধ্যে, অবশ্য তার 
সঙ্গেও প্রায়ই পাথরের অস্ত্র উপকরণ চলেছে অনেক দিন পর্যস্ত। কেউ কেউ কাংস্য 
যুগকে পৃথক বলে দেখেন না, তা তাম্ত্র যুগেরই অংশ মনে করেন। 

বল। বাহুলা, যেমন নবপ্রস্তর যুগ সর্ব ফুগপৎ শুরু হয় নি তেমনি তাম। ও 
কাসার চলনও না । সমকালীন দুই সম্প্রদায় হয়তো কোথাও অস্ত্র যন্ত্র বানাচ্ছে 
প্রধানত কাস। 'দয়ে, অনন্ত পাথরই চলছে । চীন ও ব্রিটেন পাথর থেকে তামা 
পোঁরয়ে প্রায় সোজাসুজি লাফ মেরেছে কীসায়। জাপানে কাসা ও লোহ। প্রায় 
একই সঙ্গে দেখ! দিয়েছে, যাঁদ না লোহা আরও আগে এসে থাকে । আমোরক। 
মহাদেশে ১৬শ শতাব্দে য়োরোপীয়দের আগমন পর্যস্ত গ্রধান উপাদান ছিল 1শল।, 
যাঁদও মেকাঁসিকো। এবং মধ্য ও দাক্ষণ আমোরকার অন্যন্ত ধাতু জানা 'ছিল এবং 
সুদক্ষ পবর্ণকারর! চমৎকার অলংকার বানিয়েছে । 

পাথরের সঙ্গে ধাতুর তুলনায় নিশ্চয় মানুষ তার কতগুলি গুণ লক্ষ্য করেছে। 
তামার কুড়াল বা বর্শ৷ ফলকে ধার বেশী দন টেকে, তাদের মুখ অত সহজে চটে 
যায় না, ক্ষয়ে যায় না। ধাতব উপকরণের পারকল্পনায় প্বাধীনতা বেশী এবং 
তার মৃঁতি দান আরও সহজ, যেমন কান্তে তোর হবে একটি খণ্ডে- আগে এক 
এক করে যে চকমাকর টুকরো হাড়ের গায়ে পাশাপাশি বসাতে হত ত৷ সহজে খুলে 
যেত, ভোতি। হয়ে ফেত। ধাতুর বনু কখনও একেবারে ফেলে দেওয়ার দরকার 
করে না, অকেজো হয়ে পড়লে গাঁলয়ে আবার নতুন কিছু বানিয়ে নিলেই হল । 
তামার সরঞ্জাম বানাতে আলাদা আলাদা খণ্ড তাতিয়ে ছুড়ে দেওয়া চলে। এত 


৯২৪ 


পাথর থেকে ধাতৎ 


খুঁবধা সত্তেও যে ধাতু যুগে পাথর বা হাড়ের ব্যবহার আবিলঘ্ে বন্ধ হয় নি 
তার একট কারণ সম্ভবত এই যে উপযুন্ত তান্্বাহী পাথর সাধারণ পাথরের মত 
সর্বত্র সহজলভ্য নয়, বিশেষত পাঁলবাহী আবার্দী জামর কাছাকাছি "দ্বিতীয়ত, 
মানুষ সহন্বে সনাতনকে ছাড়তে চায় না । 

মধ্যপ্রাচ্যের নান। জায়গায়, ইরাক ও ইরানে, 'সারয়া, সাইনাই মরু এবং 
আনাতোলয়ার প্রাস্তর ও পাদপর্ধতের চ্ানে চ্থানে পাথরের কোলে ছিল বিশুদ্ধ 
মুস্ত তাম৷ এবং তার আকাঁরক। যুগ যুগ ধরে রোদ বৃন্টি তাপের প্রভাবে পাথর 
ক্ষয়ে ক্রমে তা দৃষ্টিগোচর হয়েছে, কখনও বা মুস্ত তামা খসে মাটিতে পড়েছে। 
তামাকেও 'পিচিয়ে কছুট। রূপ দেওয়।৷ চলে, অনেক দন পর্যন্ত এই মুস্ত তাম৷ 
দিয়েই কাজ হয়েছে, তা 'পিটিয়েই কাইউনু ঘাঁটির মত ছোট ছোট উপকরণ 
তোর হয়েছে। পাথরের গায়ে যে ধাতু লেগে আছে তা খু'টেই বার কর! 
যায়, কিন্তু কমে আত্যন্তারক তামার উদ্ধারে কছুটা বুদ্ধ খাটাতে হয়েছে, পাথরের 
ধারে আগুন জেলে তাঁতিয়ে তাতে ঠাণ্ডা জল ঢেলে পাথর ফাটয়েছে অনুসন্ধানীর৷ । 
সোন। রুপার মত তামার বস্তুও বহু কাল ধরে মুস্ত ধাতু হাতুঁড় পায়ে বানয়ে 
ধাতুকর্মীর৷ সম্ভবত আকাঁম্মক ভাবে শিখেছে যে কিছুট৷ গরম করে নিলে এই 
রূপ দানের কাজট৷ সহজ হয়, তাম৷ না ভেঙে আরও পিটুনি সইতে পারে, 
পাতল৷ পান্ বানিয়ে ফেল চলে। আগুনের তাপে সম্প্ণ গলনীয়তাও একদ! 
ধরা পড়েছে_ফি করে কে জানে। উৎকৃষ্ট মুংপাপ্র বানাতে কুমোররা৷ উচ্চ 
তাপের চুলা বানিয়োছল, হয়তে। তাতে কেউ ধাতুর খও ফেলেছে পান্রে নতুন 
রং আন। যায় কিন তা পরীক্ষা করতে, অবাক হয়ে দেখেছে এই অন্ভুত 
'পাথর' তরল হয়ে গেল, পরে চুলা ঠাণ্ডা হলে আবার পাথর বনে গেল। 
এই কঠিন থেকে তরল, আবার তরল থেকে কঠিনে রূপান্তর নিশ্চয় এক 
অলোৌ কিক ঘটন৷ বলে মনে হয়েছে। 

কস্তু শুধু মুন্ত ধাতু দিয়ে চির 'দিন চলতে পারে না, প্রকৃত ধাতু বিজ্ঞানের 
শুরু আকারক বন্তু থেকে ধাতুর নিষ্কাশনে। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ মনে 
করেন যে দ্বাভাবক তাম৷ দুল'ভ হয়ে পড়ার পরেই সন্ভবত আকারকের যৌগিক 
ধাতুটর নিঞ্চাশন আরগ্ত হয়েছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে স্পন্ট প্রমাণ কু নেই। 
যাই হক, নিষ্কাশনের রহস্য কি করে প্রথম ধরা পড়ল সেটা আরও আগ্রহজনক। 


১২৫ 


লভ্যতান আগে 


এখানে আমগ্লা আপাতত ধান্তুর প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে একটু মাঁণ রয়ের 
আলোচনা! কার। বহু পুরা 'কালেই মানুষ দূর দৃরান্তর থেকে কাড়ি শান্ত শশখার 
মত মাঁণ জহরও সংগ্রহ করেছে; প্রায়ই সে সব দূর দেশ থেকে দুর্গম পথ 
বেয়ে আনা । মিশরের কবরে ম্যালাকাইট, লাজাবর্দ, জামীরা, ফিরোজা, অবাসাঁডয়ান 
ও রজনজাত রড উপরত্বের সাক্ষাৎ মেলে। সায়া, আসারয়া ও সুমের 
অগ্চলেও মণি রহ্বের আমদানি প্রাচীন কাল থেকে ক্রমশ বেড়ে চলোছল। সম্ভবত 
্যায়ী বসাঁতর মধ্যে মধ্যে বেদুইনদের মত যাষাবর ব্যাপারীদের আনাগোনা 
চলত. এ সব পণ্যের পাঁরবর্তে চাষী সম্প্রদায় থেকে খাদ সংগ্রহ করত তারা । 

মূপ ও বর্ণের গুণে পারাপ্রস্তর যুগ থেকে মাঁণ রয় সম্পূর্ণ বিলাসের সামগ্রী 
হিসাবে সংগৃহীত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু পরে তারা যে নিতান্ত প্রয়োজনের 
বন্তু হয়ে দাঁড়য়োছল তাতে সন্দেহ নেই। আবার এমন সন্ভাবনাও উল্লেখ করা 
হয়েছে যে অলংকার রূপে ব্যবহারের .আগে তারা ছিল যাদু বন্তু। কোনওটা 
হয়তো বৃষ্টি আনত মাঠে. কারও প্রভাবে সন্তান আসত ঘরে। গ্রীসীয় নারীরা 
'দুপ্ধীশলা” গুলে খেত দুগ্ধবতী হবে বলে। এ বিষয়ে বেশী বলবার প্রয়োজন 
নেই-_আজও আমরা নীলার আংটি পার রোগ সারাতে, কবচ ধারণ কার শুর 
ঘ্বেষ কাটাতে বা রেসের ঘোড়াকে জেতাবার আশায় । মাঁণ রডের ক্ষমতা সম্বন্ধে 
এ ধরনের সংস্কারের জন্ম হয়তো নবপ্রস্তর সমাজে, যাঁদও এর পূর্বাভাস পাওয়া 
যায় আরও প্রাচীন কালে কঁড়র মত অপ্পমূল্য বন্ত্ুফে ঘিরে । শুধু পাথর 
জহর কিংবা কড়ি ঝিনুকের নয়, সোনা রূপারও এই রকম সাংকেতিক অর্থ 
নিশ্চয় গড়ে উঠোছল সে কালে । এদের মোঁহনী বর্ণচ্ছটা ও রৃপবৈচিন্রের 
থেকেই হয়তে৷ জন্মেছে অলোৌকিকতার ধারণা, 'কিস্তু কখনও কখনও সংস্কারের 
আড়ালে যুন্তর ইশারাও মেলে ; মিশরের লোকে ম্যালাকাইটের সবুজ রং লাগাত 
আঁখি পল্লাবে, তাতে চোখের শোভা বাড়ত নিশ্চয়, 'কন্তু দেখা গেল সে অণ্চলের 
এক চক্ষু রোগণড সারে। ম্যালাকাইটের অস্তর্গত তামা যে জীবাণুনাশক ত. অবশ্য 
তার৷ জানত না, য৷ ছিল গ্রসাধনের বস্তু মাত্র ত৷ হয়ে দাড়াল দৈব শান্তর আধার । 

এই সব আশ্চর্য বস্তুর এীদ্রজালিক ক্ষমতা আরও বাড়াবার উদ্দেশ্যে তাদের 
নান। রকম মৃতি 'দয়েছে সে কালের মানুষ, এর থেকেই বাঁধ কবচ তাবিজের 
সৃষ্টি। মাণি ফেটে ষণড়ের প্রাতকাতি বানিয়ে তা ধারণ করলে এ জন্তুটির শঙ্তি 


৯২৬ 


পাথর থেকে ধাত; 


স্টারত হবে দেহে। জহর কাটার কঠিন শিপ্পটি গড়ে উঠল। মুর্তি বা 
সংকেত কখনও বা খোদাই করে অশকা হত মাঁণর গায়ে--সোভাগের প্রতীক 
স্বরূপ বখ্যাত দ্বান্তকা চিহ তখনই এ ভাবে ব্যবহার হয়েছে। পরে সম্পান্তর 
স্বত্ব বোঝাতে বা তার নিরাপত্তার জন্য এগুঁল বা পাথরে কাটা সংকেত 'দয়ে 
সীলমোহরের কাজও হত 'জানসের গায়ে কাদা লেপে এর ছাপ দিয়ে দিলে 
তখন দৈব শান্ত তার রক্ষক, তা অন্যের আঁধকারের বাইরে-যাকে বলে 'ট্যাবু,। 
দৈব শান্তর উপর নির্ভরতা এ যুগে কমে গিয়ে থাকলেও সীলের এই ব্যবহার 
এখনও অপাঁরবতিত। আমরা পরে দেখব সীল থেকে প্রথম 'লাঁপর উত্তবও 
হয়ে থাকতে পারে । 

কথায় কথায় আমর। কয়েক হাজার বছর এগয়ে এরাতহাসিক যুগে চলে 
এসোছ, প্রশ্ন ছল কি করে মানুষ সম্পূর্ণ ভিন্নর্পী আকারকে যুক্ত ধাতুর 
খোঁজ পেল, যার ফলে তার নিষ্কাশন সপ্ভব হয়েছে । অনেক মাঁণ রত্ন ধাতুর যৌগিক 
পদার্থ, কিন্তু ধাতুবাহী পাথর ব৷ স্ফটিক আর শুদ্ধ ধাতুটির রূপ গুণ এতই পৃথক ষে 
মনে হয় এই আশ্চর্য আবিষ্কারটিও সম্পূর্ণ আকাঁস্মক | এ সম্বন্ধে শুধু অনুমানই সম্ভব, 
এক জপ্পন। অনুসারে সে কালের লোকে নান৷ মণি রডের সঙ্গে তায়বাহী ম্যালা- 
কাইট ও 'ফিরোজাও সংগ্রহ করেছে । কোনও 'দন হয়তো৷ তার একট পড়ল চুলার 
মধ্যে, আগুন আর জালান কাঠের সংস্পর্শে আত্মপ্রকাশ করল লালাভ তামা। 
আফ্রিকার কাটাংগ। অণ্চলে আগুনের ছাইয়ে মুস্ত তামার দানা আঁবন্কৃত হয়েছে, 
একদ। কোনও 'নগ্রো৷ সম্প্রদায় রান্না করতে জেলে থাকবে সে আগুন। অথবা কেউ 
চুল৷ বাঁনয়েছে ভিতরে তাম্রবাহী পাথর গেঁথে, পরে ছাইয়ের মধ্যে দেখেছে তামার 
দানা, এই আশ্চর্য রহস্য নিয়ে ভাবতে ভাবতে মনে পড়েছে চুলার পাথর যেখান, 
থেকে এনেছে সেখানে মুস্ত তামাও পাওয়া গিয়েছে আগে, তখন সন্দেহ করেছে 
দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক । কিল্তু এই ধরনের জপ্পনার অসুবধ৷ হল যে রান্নার আগুনের 
তাপ যথেষ্ট নয়, তামার নিষ্কাশনে ন্যুনতম তাপমানপ। দরকার ৮০০ 'ডাগ্র.সেনটিগ্রেড, 
১১০০ 'ডাগ্রর কাছাকাছ তাম। ভাল করে গলে। ঘটন৷ চ্ছলে যাদ জোর হাওয়। 
বয়ে থাকে তো তাপমান্রা হয়তো৷ ৮০০ 'ডাঁগ্রর উপরে উঠেছে, কন্তু নফ্কাশনের 
আর এক প্রয়োজন প্রায় অকাঁসজেনহীন পাঁরমণ্ডলঃ ত৷ হলে কাঠকয়ল। পুড়ে 
কারবন মনকৃসাইড হবে এবং তার সঙ্গে আকাঁরকের অকাঁসজেন জুড়ে ধাত্‌কে মুস্ত 


১২৭ 


সভতায় আগে 


দেবে (চুলায় অকসজেন থাকলে কারবন মনকসাইড ন। হয়ে আগেই ফারবন ভাই- 
অকসাইড তোর হবে )। 

সুতরাং অনেকের মতে আঁবঙ্কারটি ঘটেছে পাচকের উননে নয়, কুম্তকারের 
চুল্লীতে, তার তাপ বেশী, সেখানেও দৈবাং ম্যালাকাইটের মত পাথর পড়ে থাকতে 
পারে ; অথবা মুধাশপ্পী হয়তো তার পান্রে নীল রং আনতে তামার অকসাইড 
গুড়ো করে তা দিয়ে জলুস বানিয়েছে, পরে চুলায় মুস্ত ধাতুর চিহ্ন পেয়েছে, 
বিস্মিত উত্তোজত মানুষের মনে তখন বিজ্ঞানী সাড়। 'দিল, ঘটি বাটি বাদ 'দিয়ে 
আবার অকসাইড 'নিয়ে পরীক্ষ। করে সে সফল হল। 'চিন্ত মৃৎ্পান্র পোড়াতে 
ঢাক চুল। দরকার, তাতে তাপ ওঠে বেশী এবং বাতাস চলাচল এড়ানো যায়, যে সব 
সম্প্রদায় ঘটে নকশা আকত তাদের ঘরেই নাকি তাম। নিফাশনের প্রথম চিহন 
িলেছে। আকাক্িক থেকে তামার আঁব্ভাব যে ভাবেই ঘটে থাকুক, অনুমান করা 
যায় যে দৃশ্যটি সে কালের মানুষকে স্তান্তত চমৎকৃত করেছে বারে বারে ; কালে৷ ছাই, 
জালান আর কঠিন সবুজ মাঁণ অথবা নীল প্রস্তর চুর্ণ থেকে রন্তবর্ণ তরল তাম৷ আত্ম- 
প্রকাশ করেছে, এই 'অনৈসাঁগক' ঘটনাটি চোখ ঝলসে 'দিয়েছে তার । পাথরের এই 
রূপান্তর দেখে তার বিস্ময় আর শেষ হয় নি। এই আবিষ্কার অবশ্য কিছুটা 'বাভন্ন 
ভাবে একাধিক স্থানে ঘটে থাকতে পারে। 

বর্ণচোর। আকারকে তামার সদ্ধান পাওয়। প্রকৃত ধাতু বিজ্ঞানের 'দিকে প্রথম 
পদক্ষেপ। মুস্ত ধাতু একদা ফুঁরয়ে যায়, সুতরাং শেষ পর্যন্ত আকরিকের উপরই 
নর্ভর, এদের মধ্যে বুপা, সীসার অমাঁজিত নিষ্কাশন হয়েছে ৪০০০ 'বাঁসতেই, টিনের 
৩০০০ বাস নাগাদ এবং লোহার আকারক বিগলনের উপযুস্ত চুলা তোঁর হয়েছে 
তাঞ্» ৩০০ বছর পরে। আপাতত আমর! তা 'নিষ্কাশনের অগ্রগাঁত অনুসরণ কাঁর। 
নতুন নতুন আকিকের আবিষ্কার, উন্নত চুলা ও কর্ম দক্ষতার ফলে ৪০০০ 'বাঁস 
নাগাদ তামা অনেক প্রচুতর হল। কিউপ্রাইট, আাজউরাইট ইত্যাঁদ শিলার রং 
সবুজ নয়, তাদের মধ্যে যে তামা আছে তা নতুন করে শিখতে হয়েছে । ত৷ ছাড় 
সব রফম আকারকের এক ব্যবস্থা নয়, অকসাইড জার্তীয় পাথরকে বাতাসের 
আড়ালে কাঠকয়লার সঙ্গে পোড়ালেই তাম। বোরয়ে আসে, 'কন্তু সাল্ফাইড থেকে 
ধাত্‌ মুন্ত করতে তাকে আগে বাতানে তাঁতিয়ে গন্ধক তাড়িয়ে নিতে হয়েছে । 
কামাররা রূমে কুমোরের চুলার চেয়ে উন্নত ঢাকা চুলা বানাল, তাতে তাপ চড়ে 


৯২৮ 


পাথর থেকে ধাতদ 


আক্নও উপরে, অকাঁসজেন আরও কম, ৩২০০ 'বাঁসর মধ্যে এই রকম ঢাক! চুলায় 
তামার বগলন ও নিম্ফাশন হয়েছে | - সুতগ্লাং ধাত্‌ উদ্ধারের রাসায়ামফ নীতিগঁলি 
আমাদের কাছে একেবারে এ কালে স্পব্ট হয়ে থাকলেও তার রীতি জান৷ হয়ে 
গিয়েছে বু কাল আগে । এ যাবৎ তামা 'নিষ্কাশনের আঁদিতম নাঁজর পাওয়া 
গিয়েছে ইরানের তাল-ই-ইব্যালস ঘাঁটিতে, ৪০০০ বিসির অল্প আগে সেখানে 
প্রথম গ্রামটির পত্তন হয়োছল। 

[বগলন ও নিষ্কাশনের মত মধ্যপ্রাচোর প্রাচীন ধাতুকর্মার! ঢালাই শিখেছে। 
আঁব্কারটি হঠাং নানা ভাবে ঘটে থাকতে পারে, যেমন কেউ হয়ত ঢাক। চুল! থেকে 
গাঁলত ধাতু অন্ন্র নিতে নিতে পাথর-গাথ। মেঝেতে ফেলেছে, ঠাণ্ডা হয়ে তাম। এ 
পাথরের আকাত নিয়েছে । আঁবফ্কারের পর প্রথম ছাচগঁল তোর হল পাথর 
দয়েই, আগে এক খণ্ডের খোল! ছাচ, তার পর অবিলম্বে ঢাক ছাচ, তা কখমও 
পাথর কেটে কিন্তু প্রায়ই মাটি 'দয়ে গড়া দুই অংশে--যেমন কুড়ালের মাথা তোর 
হয়েছে দুই অর্থ বেঁধে তার মধ্যে তরল ধাতু ঢেলে । কুড়াল জাড়া বর্শা ও তীয়ের 
ফলা, ছোয়া ছুরি, বাইস, বাটালি পর্যাপ্ত পাঁরমাণে এ ভাবে বানিয়েছে তামার 
কামার। ছ্াচ থেকে বার করে আবার গরম করে বনুটির শান্ত আরও বাড়ানো যায় । 
তার পর বাঁক থাকে জায়গায় জায়গায় কিনতু ঘষে মেজে নেওয়। ও অস্ত্র ন্ত্র পাথরের 
গায়ে ঘষে ধার আনা । ঢালাইর সঙ্গে সঙ্গে দরকার হয়েছে অন্যান্য উদ্দভাষন ; 
বথা প্রায় ১১০০ 'ভীগ্র উফ বিশেষ চলা এবং তাতে ফু* দিয়ে তাত বাড়াবার জন্য 
নল; এই নল বানাতে উপযস্ত তাপসহ্‌ মাটির খোজ পয়ে কমোর সাহায্য করেছে 
কামারকে, তা ছাড়া দেখা দিল তরল ধাতু ঢালবার পানু, তা ধরবার-সাড়াশি 
ইত্যাদ। বায় নল পরে পারত হয়েছে ছাগচর্মের তোর হাপরে, এই উা্ত 
উদভাবনের সাহায্যে চুলার তাপ বাড়ানে। সম্ভব হয়েছে এমন মানায় যাতে লোহার 
পর্যন্ত নিষ্কাশন সম্ভব, অন্যান্য আঁধকাংশ ধাতু তার আগেই গলে । মিশরী প্রাচীর 
চনে দেখা যার ধাতুকর্মীরা হাপরের বাধ। দড়ি টেনে তাতে বাতাস ভরছে আর থাঁলর 
উপর দাঁড়য়ে সেই বাতাস চুলায় পাঠাচ্ছে। 

আধুনিক কারখানায় যেমন সুনিয়াস্ত্বত ধাপে ধাপে এক দিক থেকে আর এক 
দিকে 'জানস গড়ে ওঠে, ঢালাই শিখে কর্মকারয়া অনেকটা যেন সেই পদ্ধাততে 
তামার উপকরণ ধানাতে লাগল । প্রকৃত ধাত্‌ ধুগের আগে দুই সহম্রাধিক বছর 


৯১২৯. 


সভ্যতার আগে 





চিত্র ১৮। এই ধরনের উন্নত চুলায় মিশরীরা নেগেভ মরুর টিম্না অঞ্চলে তাম। নিষ্ফাশন করেছে; 
পাথরের গায়ে মা মাখানো, হাঁপর থেকে বাতাস ঢুকছে মিশ্রিত আকরিক ও কাঠ 
কয়লায়, ১১** ডিগ্রির কাছাকাছি তরল তামা তলায় জমছে ও ধাতুমল বেরিয়ে যাচ্ছে। 


ধরে তাম। ছিল সোন। রুপার মতই কৌতূহলের বস্তু, প্রধানত অলংকারের উপাদান 
এক নতুন জাতের পাথর, নিষ্কাশন ও ঢালাই আবফারের পর ৪০০০ 'বাঁস নাগাদ 
এ বদ] হল অস্ত্র বস্ত্র সরঞ্জামের বৃহত্তর ব্যবহারক ক্ষেত্রে প্রবৌশকা । দেখা দল 
বাবধ ঘরোয়া উপকরণ ও গাছ কাটা, আকারকের সংগ্রহ ইত্যাঁদ সাম্প্রদায়ক 
কাজের অমূল্য যন্ত্রপাতি । এগযালর যথেষ্ট চাহদা সত্তেও তামা যে গাথরের 
চ্ছান অনেক দন পর্যস্ত সম্পূর্ণ দখল করতে পারেন তার এক কারণ তারা 
সহজে বেঁকে যেত এবং ধার হারাত; দ্বিতীয়ত দুর্মৃল/তার কারণে কেবল ধনীদের 
ঘরেই তারা চ্থান পেয়েছে, ধনীরা তামার থালা বাটিতে খেয়েছে, তামার পান্ন 
থেকে পান করেছে। | 
তবু নানা গুণে তামা যে অনেক পরেও সমাদৃত ছিল, এমন কি রুপাকেও 
হার মাঁনয়েছে,. ২০০০ 'বাসর এক সুমেরী দাঁললে তার কৌতুকজনক নজির 
আছে। এক নার্টকী 'বিতর্ক ব কাঁবর লড়াইতে তাম 'ফাঁরান্ত দিচ্ছে রৌপোর 
অক্ষমতার শস্য খেতে সেচের সময় এলে সে মানুষকে দিতে পারে না মাটি 
িলে “করবার এবং বসম্তে হাল গড়বার যন্ত্রপাতি, শীত কালে জালান কাঠ 
কাটবার কুড়াল, শস্য পাকলে তা কেটে ঘরে আনবার কাস্তে । তার পর ধিকৃকার :' 
“হে রজত, প্রাসাদ না৷ থাকলে তুমি কোথাও আশ্রয় পেতে না৷ এক চরমুন্তির 


২৩০ 


পাথর থেকে ধাতৎ 


স্থান কবর ছাড়া । তুমি যেন ঠাকুর দেবতা, কোনও দরকারী কাজে হাত লাগাও 
ন1।."যাও অশধার মন্দিরে বা কবরে গিয়ে শুয়ে পড় বাও।* 


কিন্তু বিশুদ্ধ তামাও হার মানল সংকর ধাতু কাসার কাছে, তার আঁবির্ভাবে ধাতু 
ব্যবহারের প্রশস্ততর ভাঁবষাতের দরজ। খুলে গেল। কাংস্য যুগের" প্রাচীন সূ 
অনুসরণে আমাদের যেতে হবে ইজরেলে, সেখানে মরা সাগর প্রাম্তবতী পর্বতের 
এক গূহায় ১৯৬১ সালে হিন্রু বিশ্বাবদ্যালয়ের এক প্রবাবজ্ঞানী দল কীসার 
এ যাবং আঁদতম নাঁজর উদঘাটন করেন। জায়গাটি এতই দুরধিগম যে উপর 
থেকে দাঁড়র মই ঝুলিয়ে ঠাদের গুহায় পৌছাতে হয়েছিল, যাঁদও ৫০০০ 
বছর আগে একট সংকীর্ণ পায়ে চলার পথ ছিল হয়তে। ৷ গূহাটি এত দুর্গম 
বলেই 'বাভন্ন কালে সেখানে পলাতক গোষ্ঠী আশ্রয় নিয়েছে মনে হয়, মেঝেতে 
আবিষ্কার হয়েছে গ্রীসীয় ও 'হত্তু লিপবাহী প্যাপাইরাস, আর খোলামকুঁচি, 
পাথয়ের প্রদীপ, কাপড়, চর্ম বন্তু ইত্যাঁদ; তাদের প্রাচীনতা অনুসারে ধারণা 
হয় যে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয় সাম্রাজ্য যখন ইহুদীদের "দ্বিতীয় মন্দির ধবংস করে 
তখন যারা জৈরুসালেম থেকে পালয়ে এসৌছল এ সব তাদের সম্পান্ত। 

গভীরতর স্তরে প্রায় ৩০০০ 'বাস প্রাচীন বসবাসের চিহ্ন ছিল। এক 
পাথর পাটার চে ₹ নুসন্ধানীরা আবিষ্কার করেন খড়ের মাদুরে জড়ানে। চার 
শতধক বন্ধু, তাদের উপাদান কাসার অনুরূপ তামা ও আর্সোৌনকের এক সংকর 
ধাতু। অনেকগাল কর্তৃত্বসূৃচক দণ্ডের অলংকৃত মুণ্ড, মিছিলে বাহিত. দণ্ডের 
মত বন্ধু, মুকুট ইত্যাদ দেখে সেগযীলর ধমাঁর বা আন্ষ্ঠানক ব্যবহার সন্দেহ 
কর] হয়, হয়তো মন্দিরের সম্পান্ত ছিল তারা। আর ছিল নানা আকার 
আয্নতনের কুড়াল, বাটালি ইত্যাদ। গহ্বরটির নাম হয়েছে রদ্ধ গৃহা, রক 
সম্পদেয় মাঁলকর়। কোনও [বিপদের সময়ে তা এখানে এনে লুীঁকয়ে রেখে 
থাকতে পারে, কিন্তু তার। কারা ব! উদ্ধার করতে ফিরে এল ন। কেন তা কেউ 
জানে ন। 4 

আজ আধকাংশ কাংস্য তোর হয় তামা ও টিনের সংযোগে, টিনের 
অনুপাত প্রয়োজন মত কম বেশী- মৃদু কাসায় মান্র তিন শতাংশ থেকে তথাকথিত 
বেক্ব"মেটাললে ২৫ শতাংশ পর্ষস্ত। প্রাথথামক কাসায় যে টনের বদলে 'ছিল 


১৩৯ 


সভ্যতার আগে 


আর্সোনক এই সত্যে ধাতুর সংকরীকরণ কি করে শুরু হল তার হীঙ্গত থাকতে 
পারে। এই প্রসঙ্গে দুটি বিষয় মনে রাখা দরকার, বিশুদ্ধ তামার ঢালাই খুব 
ভাল হয় ন৷, ভতরে বুদবুদ থেকে যায় তাতে বস্তির শান্ত কমে। দ্বিতীয়ত, 
সব তামার আকাপনকেই অস্প বিস্তর অন্যান্য পদার্থ আছে, যেমন লোহা, 
আর্সোনক, সীসা, [নিকেল ইত্যাদদ। নিষ্কাঁণত ধাতুতে কে কতটা আছে তার 
উপর ধাতুর দোষ গুণ গনেকটা নির্ভর করে-_-একটা সামান্য পাঁরমাণ থাকলে তাম। 
ভঙ্গুর হয়, সীসার আধক্য তাকে নরম করে । আকারকে আসেঁনিক থাকলে তাম। 
বেশী গ্যাস শোষে না, ফলে ভিতরে 'ছিদ্ুও থাকে কম। 

৩৫০০ বাস নাগাদ কোনও সৃ্মমদর্শী কর্মকার এই সব দোষ গুণ লক্ষ্য করে 
কারণ না বুঝেও ষে সব আকারক থেকে নিষ্কাশত তামার ঢালাই ভাল হয় সেগালই 
বেছে নিতে আরম্ভ করেছে । উপরোন্ত গুণের জন্য সবাগ্রে স্থান পেয়েছে আর্সোনিক- 
যুন্ত আকারক, ত৷ ছাড়া তা মধ্যপ্রাচ্যের সবর সহজলভ্য ছিল । সুতরাং প্রথম কাসা 
দুই ধাতুর ইচ্ছাকৃত কাঁতম 'মশ্রণ নয়, প্বাভাবক সংযোগ । কিস্তু এই কাসারও 
দোষ ছিল--আর্সৌনক তে। বিষ, নিষ্কাশনী চুল্লীর নির্গত ধোঁয়া নিশ্চয় অনেক 
কামারের মরণ ঘটিয়েছে । এর ফলে তৈরী কাসাটির প্রাতও লোকের মনে সন্দেহ 
ও সংস্কার দেখা দিয়ে থাকতে পারে । আরও এক কারণ ছিল হয়তো৷ যে 'বাভান্ব 
আকাঁরকে আর্সোৌনকের পারমাণে অনেক প্রভেদ, কিন্তু বাইরের থেকে ত৷ বুঝবার 
উপায় ছিল ন।, সুতরাং ক।সার গুণাগুণও আনাশ্চিত। কিস্তু আর্দোনক-কাসার 
গুণ টের পেয়ে ধাতক্মীরা৷ তামার সঙ্গে অন্যান্য পদার্থ বোগ করে পরীক্ষা 
করতে চেয়েছে । তার মধ্যে টিন আত উৎকৃষ্ট প্রমাণিত হল। যাঁদও প্রকীতির 
খেয়ালে মধাপ্রাচ্যে টিনের অভাব। 

আর্সোনকের বদলে টিন থাকলে তামা বেশী কঠিন ও কম ভঙ্গুর হয়। ধাত- 
বজ্ঞানীর মাপে ১7 শতাংশ টিন যুন্ত কাস। ঢালাইর পর তার কাঠিন্যের মারা ৯০, 
তা পিটিয়ে ২২৮ পর্যন্ত বাড়ানো যায় । এর সঙ্গে তৃলনীয় বিশুদ্ধ তামার কাঠিন্য 
যথাক্রমে ৫০ ও ১২৮। বস্তুত, টিন-কাসার শান্ত মৃদু ইস্পাতের কাছাকাছ এবং 
তার আবর্ভাবে কামারর৷ [বাভন্ন বন্ধু গড়তে তামা ব। পাথরের চেয়ে অনেক বেশী 
টেকসই উপাদান পেল। উপরন্তু, বেঁকে বা দুমড়ে গেলে কাসার সংস্কার সম্ভধ 
হয়েছে, কুড়াল ব৷ স্থারতে সহজে ধার দেওয়। গিয়েছে । কাসার বাইস বাটালি 


১৩২ 


পাথর থেকে ধাত; 


হাতাঁড় ছিদ্রকর শল। ইত্যাদ ছ্ুতোরের কাজে বিপ্লব ঘটাল, ধনীদের মধ্যে 
প্রাতযোগতা লেগে গেল ঘরে কাসার পান্ন জমাতে, গ্রহরীদের হাতে কাসার অন্তর 
[দতে-_-এমন কি পরলোকেও তা সঙ্গে নিয়ে যেতে। 

প্রায় ৩০০০ 'বাঁস থেকে মধ্যপ্রাচ্যের সর্বন্ন শাসকদের সমাধিতে সোন। রুপা ও 
কাসার বন্ধুর আড়ন্বর দেখা যায়, তার মধ্যে সমৃদ্ধতম সংগ্রহ উদঘাটিত হয়েছে ইউ- 
ফ্রেটিস নদীর দাঁকষণাণ্চলে আর (0) রাজোর রাজকীয় সমাধি ক্ষেতে । প্রীপূ্ 
তৃতীয় সহত্রকে সেখানে সাড়ন্বর অস্তেযেক্ট ক্রিয়া অনুষ্ঠান সহ সুমেরী রাজবংশীয়দের 
মরদেহ কবরে রাখা হয়েছে । কোনও এক রাজার প্রয়াণ হলে তার অধিকাংশ সেবক 
সেবিকাদেরও ডাক পড়ত। উীঁদপর৷ সোঁনকরা, শ্রেষ্ঠ পোশাকী সাজে সাঁজ্জত। 
সভানারীরা, প্রসাদের দাস দাসী. বলদে-টান। গাঁড়র চালকরা, বাদ্যযন্ত্র সহ সংগীত- 
কারর। রাজ্যাধপাঁতর শব দেহের সঙ্গে সমাধতে প্রবেশ করত, তার পর সংকেত 
পেলে বিষ পান করত । এমন এক সমাধিতে ষাটটি নর নারীর কঙ্কাল উপাশ্ছত 
[ছিল। আরের রাজকীয় সমাধিতে যে সব কাংস্য বস্তু পাওয়া গিয়েছে তাদের মধ্যে 
কাসারীদের কর্ম কৌশল ছাড়াও লক্ষণীয় যে তারা খাটি কাসা. অর্থাধ মানুষের হাতে 
তোর তাম৷ ও টিনের মিশ্র ধাতু, তাতে তামার পাঁরমাণ ১০ থেকে ১৫ শতাংশ । 

প্রশ্ন উঠেছে মধাপ্রাচ্যে টিন নেই তে৷ এই ধাতু এল কোথ। থেকে । পরে 
সেই অঞ্চলে ধাতুটি এসেছে যোরোপের হাংগেরি ও বোহিমিয়া অঞ্চল থেকে বস্তু 
থাঁষ্টপ্ধ তৃতীয় সহত্রকে সুমের থেকে অত দুর পর্যস্ত বাঁণজ্য পথের কোনও নাঁজর 
নেই, যাঁদও কারও কারও বিশ্বাস ২৫০০ 'বাসতেই এই বাণিজ্য গড়ে উঠোছল। 
কোনও কোনও প্রত্াবং মনে করেন যে মেসোপটেমীয় প্রান্তরের পুব প্রান্তে জাগ্রস 
গারমালায় তখন মুন্ত টিনের আকর ছল, ত। এখন ফুঁরয়ে গিয়েছে। সবচেন্নে 
সপ্ভাব্য ব্যাখ্যা হল যে বর্তমান আমিনিয়ার ককেশাস অগচল থেকে টিন এসেছে। 
ককেশীয় পার্বত্য ভীমতে তামার খবর সুমেরীরা জানত এই ভূমি টিনেও সমৃদ্ধ 
ছিল। দুই অগ্লের মধ্যে বাণিজোর চিহও দেখা যায় আরের সমাঁধতে প্রান্ত 
ককেশাদে তোর বিশেষ আকারের পিন থেকে য৷ ব্যবহার হত পোশাক আটকাতে, 
সুতরাং অন্যুনা পণ্যের সঙ্গে সেখান থেকে টিন দাঁক্ষিণে চালান হয়ে থাকতে পারে। 
আফরিক' উদ্ধার ও ধাত্‌ নিষ্কাশনে ককেশীয়দের প্রচুর আভজ্ঞত। 'ছিল। পাঁওতদের 
মধ্যে এমন কথাও শোনা যায় যে এই 1গাঁরবাসীরাই টিনযুস্ত কাসার আবিষকর্তা ; 


৯৩৩ 


সভ্যতার আগে 


এই ধারণার কারণ যে তাম৷ ও টিনের সাধারণ দুটি আকাঁরক ম্যালাকাইট ও ক্যাঁস- 
টেয়াইট প্রারই ককেশীয় উচ্চভামিতে একত্র উপাচ্থিত, সুতরাং সেই অগলের কোনও 
কামারের চুলায় দৈবাং দুটির যৌথ [বগলন হয়ে থাকতে পারে । 

"আর, রাজ্য ছাড়াও অন্যান্য সুমেরী শহর-রাজ্য এবং মধ্যপ্রাচোর অন্ন্র ইতি- 
হাসের উষায় রাজ! রাজড়ারা কাসার কদর বুঝোঁছলেন এবং তার ফলে টিনের 
চাহিদা বেড়ে চলোছল। কোনও জানিস বানাতে কতটা টিন যোগ করলে শ্রেষ্ঠ 
ফল পাওয়। যাবে ২০০০ বিপসির মধ্যে সুমেরী কীসারীরা তাপ [নয়মন আয়ত্ত 
করেছে। অন্য কাংস্য শপ্পের দৃষ্টান্ত রূপে [শেষ উল্লেখযোগ্য হোমার কাবে!র 
বিখ্যাত ট্রয় শহর, গত শতাবন্দে জার্মোনর হাইনারশ: শ্লিমান পশ্চিম আনাতোলয়ায় 
এই শহরের দ্বিতীয় স্তরে (২৪০০ বাস) বিশাল রতন সন্তার উনমোচন করেন, সোনা 
রুপা তামার বন্ধু ছাড়া তার মধ্যে ছিল মৃল্যবান মাঁণ হাতির দাত ইত্যাদির কাজ করা 
বু কাসার পান্র ও অস্ত্র। মধ্যপ্রাচো এত টিনযুন্ত কাসার সমাবেশ বাড়ন্ত বাণিজ্যের 
নির্দেশ দেয়। ২০০০ [বাসর মধ্যে জল ও চ্ছুল পথে এই অণুলের বাণিজ্য | 
য়োয়োপেয় উত্তর দাক্ষিণে এবং পুবে ল্পেইন পর্যস্ত জাল বিস্তার করেছে, তার মধ্যে 
গুযুতর অংশ ছিল টিনের। এই যোগাযোগ এবং য়োরোপায়দের দক্ষতার ফলে 
সেই মহাদেশে কাংস্য যুগ দ্ৃকীয় উৎকর্ষ অর্জন করেছিল, তাদের 'বাভন্ন কেন্দ্রে 
ফাঁস শিশ্পেয নান। সৃষ্টি আজ বিস্ময়ের বন্ধু 

ছাঁচ তোর ও ঢালাইর এক কঠিন ও মাজিত পদ্ধাত আগের তুলনায় অনেক 
সূক্ষ্ম ও মনোরম বন্তুর সৃষ্টি সম্ভব করে কামারের কাজকে তুলল চারুশিপ্পের পায়ে, 
আজও এই লুপ্ত মোম' পদ্ধীত ব্যবহার হয় । সে কালের কর্মী প্রথমে মোম দিয়ে এক 
নমুন। বা প্রাতকৃতি বাঁনয়ে তার উপর আঠালো মাটি মেথে পুঁড়য়েছে, তখন খোলটি 
কঠিন হয়ে গেল, গলিত মোম ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে বোরয়ে গেলে সে গাঁলত 
ধাতু ঢালল ভিতরে, ধাতু ঠা হয়ে জমে খাওয়ার পর মাটির খোলটি ভেঙে প্রায় 
আঁবকল বন্তুটি পেয়েছে সে, বাঁক রইল সামান্য ঘষা মাজা ৷ কৌশলটি প্রায় যাঁস্ুক 
হলেও তাতে শিল্পীর হস্ত নৈপুণ্য ও কারুকাজের অবকাশও আছে৷ এই উপায়ে 
কাজের জানস ছাড়াও তোর হয়েছে সোন। রুপা তাম। কাঁসার অলংকার, ঘর সজ্জার 
টুকিটাকি, ছোট বড় মতি ও প্রাতমৃতি - তাদের সৌকর্ষ ও মার্জনা আজও বিশ্বের. 
বিজ্ময়। লুপ্ত মোম পদ্ধাত কার আঁবষ্কার-ন। ?ি অনেকের প্রাতভায় খেলা 


৯৩৪ 


পাথর থেকে ধাতু 


ছিল তাতে ত৷ গুষ্ত থাকবে অতীতের [তাঁমরে, তবে এই ধরনের কৌশল ও 
চাতুরির প্রয়োগ দেখে লোকে নিশ্চয় কর্মকারদের আশ্চর্য রহস্যজ্ঞানী বলে গণ্য 
করেছে। 

মিশরা ধাতুকরাঁদের দক্ষত৷ আদ কাল থেকেই বিখ্যাত, সমাধির দেয়ালে 
আঁঞ্কত বা উৎকীর্ণ ছবিতে দেখ। মায় সুক্ষ হুর্ণালংকার থেকে প্রকাণ্ড কাংস্য 
কপাট পর্যস্ত তৈরির দৃশ্য। কঠিন। কঠোর এই কাজেন্ 'লাখর্ত বর্ণনার দেখ। 
যায় “কমাঁদের গায়ে আশটে গন্ধ", "তাপের চোটে হাত ফেটে চৌচির, দেখে 
মনে হয় কুমিরের চামড়া” ইভ্যাঁদ মন্তব্য, কিন্তু সমাজে সম্মানিত চ্ছান ছিল 
তাদের। অন্যরও প্রাথীমক ধাতুকম্মার৷ যে অনুরূপ সমাদর পেয়েছে তা অনুগ্গান 
করা যায়। প্রায়ই পাঁরবারের সকলে কান্দে অংশ নিয়েছে, বিদ্যা হস্তাস্তারত 
হয়েছে বাপ থেকে ছেলেতে। আবার কামাররা কখনও যন্তরপাঁত 'নিয়ে একলা 
ঘুরে বৌঁড়য়েছে কাজের সন্ধানে, লাভের আশ। দেখলে সেখানে বসে বানিয়েছে 
দ্র বাটাল কুড়ালের ফলা, আকারকের সন্ধান পেলে ছোট এক চুল! বানিয়ে 
নিষ্কাশন শুরু করেছে__তার বাঁজত আবর্জনা প্রাচীন জগতের নান৷ স্থানে এই 
ভ্রাম্যমান, জীবনের সাক্ষী রূপে বর্তমান। আবার কথনও হয়তো আকারক থেকে 
তামা বা কাসার 'পিও বানিয়ে কামার তার তলাপতে ভরে চলেছে খারজ্দারের 
খোজে, তাদের দেখা পেলে তা গাঁলয়ে ছাচে ঢেলে গড়ে দিয়েছে আভপ্রেত 
বন্তু। কাজ অনুসারে কোথাও এক দন, কোথাও কয়েক বছর কাটিয়েছে তারা । 
য়োরোপের পল্লী অঞ্চলে বেদেরা এবং মধ্যপ্রাচ্যের অজ পাড়াগায়ের চলমান 
ধাত্‌কর্মীরা এখনও এই যাযাবর জাীবক। রীত বীাঁচয়ে রেখেছে । সে কালে 
এদের থেকে যে 'দকে দিকে ধাতুর জ্ঞান ছড়িয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, পথের 
ধারে অবস্থা বুঝে বাবচ্ছা করতে নানা পরীক্ষার থেকে নতুন উদভাবন করে 
ধাতু শিল্পকে এগিয়ে ?নয়েছে 'বিশ্বকর্মার এই আদ শিষ্যরা । 

কাসা দিয়ে বিবিধ উৎকৃষ্ট উপকরণ গড়া হল, যেমন আকারক উদ্ধারের 
শাবল, গাছ কাটার কুড়াল, চাষের জনা লাঙলের ফলা, কান্তে। কাঠ থেকে 
গাঁড়র চাকা বানাতে কাসার বাটাল ও অন্যান্য যন্ত্র কাজে লেগেছে, ঢাকাকে 
খবরে থাকে যে ধাতব পাতটি এবং যে নেহাইর উপয় তা পিটিয়ে তোর 
তাও কীসার। কিন্তু এই সব নির্দোষ বসুর চেয়ে বড় সৃষ্টি ছিল নানা রকম 


১৩৬ 


সভাতায় আগে 


মারণাস্ত্র । তখন শুধু যে সাধারণ লোকে ব্যপ্তিগত হানাহানি সম্বল পেল তাই 
না, চ্ছানে গ্থানে বড় বড় আগ্টালক লড়াই দেখা দিল। আজ দরাজ যেমন 
গায়ের মাপে জাম। বাঁনয়ে দেয় তেমাঁন সোঁদনের কামার কাসার পাত পিটিয়ে 
বর্ম বানিয়েছে, যোস্কাদের জন্য তোয় করেছে ঢাল, শিরগ্ত্রাণ, ঘোড়ায় সাজের 
প্রয়োজনীয় অংশ, তাদের হাতে "দিয়েছে বর্গ।. তীর, ছোরা, প্রকাণ্ড তলোয়ায়। 
কুড়াল শুধু গাছ কাটে নি, ছাতাহাতি সংঘর্ষের প্রচণ্ড হাতিয়ারও 'ছিল তা। 
য়োরোপের আগেই অবশ্য কাংস্য যুগের আদ ক্ষেন্র মধ্যপ্রাচ্য এ বিষয়ে পথ 
দোথয়েছে, পরে আমরা তার পাঁরচয় পাব রাজতন্ত্রের ত্ভ্যুদয় প্রসঙ্গে । ধাতুর 
আবিষ্কার যেমন মানুষের প্রভূত উপকারের সৃচনা করেছে, তেমাঁন ইতিহাসের 
প্রভাতেই যুদ্ধের প্রথম কালে। মেঘ ডেকে এনেছে । নান৷ ক্ষেঘ্রে ধাতুর প্রসারের 
মত মহাসমরও আজ বিরাট আকার ধারণ করেছে । - 

কাসার বাঁধফু চাঁহিদ! মেটাতে নিয়ামত আকারকের সন্ধান চলেছে, ভূপৃষ্ঠের 
বস্তু ফুরিয়ে গেলে ভূগর্ভে, সেখানে নতুন নতুন সমস্যা দেখা 'দিয়েছে। মাটির 
নিচের খানজ অপেক্ষাকৃত জটিল, তাতে গন্ধক আছে তা৷ দূর করতে বিগলনের 
আগে আকারকটি ঝলসে নিতে হয়। খাঁনর কূপ ও সুড়ঙ্গ বানাতে সতর্কতা 
ও যতের প্রয়োজন. ঠিক মত ঠেকা না দিলে ছাত বা দেয়াল ভেঙে পড়তে 
পারে. ত। ছাড়। 'ভিতরে জল জমার ভয়ও আছে। দেয়াল থেকে খাঁনর বন্ধু 
বার করতে অনেক সময়ে পাশে আগুন জ্বেলে পরে ঠাণ্ডা জল ঢেলে ত৷ 
ফাটানে। হয়েছে, কারণ ফাট। দেয়াল থেফে শাবল ও হাতাঁড়র সাহায্যে আকারক 
খসানো অনেক সহজ । 

ধাতৃসন্ধানীরা অবশ্য মাটির উপর এই কৌশল আগেই প্রয়োগ করেছে 
এবং তারও অনেক আগে প্রাগ্রন্তর যুগের মানুষ এই উপায়ে পাহায়ের গা 
থেকে বাবহারযোগ্য পাথর সংগ্রহ করেছে। কিন ভুগর্ভে আগুন জাললে তায় 
শ্বাসরোধকায়ী ধোঁয়ায় কাজ করা সম্ভব হয়নি, হাফ ছাড়তে কর্মীয়া বৌরয়ে 
ঞসেছে 'কছু ক্ষণের জন্য । নিয়ামত জল ও জালানি কাঠের হংগ্থান রাখতে 
হয়েছে তাদের, জল প্রায়ই খাঁন কূপের তলায় আপনা হতেই জমেছে, কাঠ 


এসেছে, বন থেকে, সুতরাং একটু বড় ধরনের খনির কাজে কাঠুয়েদের অংশ কম 
ছিল না। 


৯৩৬. 


পাথর থেকে ধা; 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য অপেক্ষাকৃত সাক্প্রাতক এক বিচ্ময়কর আবিষ্কার । 
প্রান্তন ধারণা অন:সারে গভীর ও বিভুত খান খু'ড়ে তার থেকে অপরাণ্ত পারমাণ 
আকাঁরক উদ্ধার আর্ত হয়েছে রোমীয় সাম্রাজ্য কালে, তার আগে বড়জোর 
কয়েক টার দীর্ঘ সুড়ঙ্গের খনন হয়েছে । কিন্তু পাশ্চম এশিয়ার নেগেড 
মনুর এক উদঘাটন এই তারথট। সহম্রীধক বছর 'পাঁছয়ে দিয়েছে, সুড়ঙ্গে 
প্রাপ্ত কিছু পাথুরে হাতাঁড়, কাসার বাটাল ও একটি মুৎপান্ন থেকে জান। গিয়েছে 
তার প্রাচীনতা ১৪০০ বাসি, অর্থাং কাংসায যুগের সমাপ্তির কাছাকাছি । অবশ্য 
নেগেভের টিমনা উপত্যকায় প্রায় ৪০০০ বাস থেকে যে 'মিশরী তামপ শিস্প 
গড়ে উঠেছে ত৷ আগেই জান! ছল, 'কস্তু তার আকাঁরক ম্যালাকাইট সংগৃহীত 
হয়েছে মাটি থেকে কুঁড়য়ে বা পাহাড় থেকে খাঁসয়ে। আলোচা সুড়ঙ্গ 
আঁধকাংশ ০.৬ মিটার চওড়া, ১২ মিটার উঁচু, এই শাখ। প্রশাখার জটিল 
জাল তোর হয়েছে উপরে নিচে কয়েকটি স্তরে, তারা৷ এক ছোট পাহাড়ের 
গর্ভে কয়েক শে মিটার পর্যন্ত গ্রসারত। নল পথে বাইরেপ্প সঙ্গে বায়ু চলাচলের 


যোগ, ছাত ভেঙে না পড়ে তাপ জন্য খুটি, এমন 'কি একস্তর থেকে উপর 
স্তরে উঠতে ধাপ কাটা সিশড় এবং সঙ্গে হাতে ধরে উঠবার ব্যবস্থাও ছিল। 


হয়তো৷ ১০০০ কর্মী বা দাস খেটেছে এই সব সুড়ঙ্গে। খনির দেয়াল থেকে 
পাথুরে হাতুঁড় ও কাসার বাটাল 'দয়ে ম্যালাকাইট খাঁসয়ে পয়ে তা ছোট 
ছোট থণ্ড করে বাইরে অগভীর গহবরে রাখা হয়েছে, সেগুলি বৃষ্টির জলে 
ভরে গেলে অপেক্ষাকৃত হালক। ম্যালাকাইট উপরে উঠে অন্য শিল৷ বন্ধু থেকে 
আলাদ। হয়ে গিয়েছে। এর ০৮ িলোমটার দূরে ছিল তেরোটি নিফাশনী 
চুলা, [বগলনের কাজে লোহ। যোগ কর! হত কারণ বর্জনীয় অপবন্থু (11107105 ) 
তার সঙ্গে জুড়ে যায়, তখন তাদের সহজে সারয়ে ফেল! সম্ভব । এই কর্মশালায় 
যে তাম৷ তোর হয়েছে তা ৯৭-১৮ শতাংশ 'ধশৃদ্ধ, এর চেয়ে শুদ্ধতর তাম। 
বানানো কেবল আধুনক কালে সম্ভব হয়েছে। এক ইন্্রেলী গ্রাবজ্ঞানীর 
ধারণা মিশরের ১৯তম ও ২ তম রাজবংশের ফেআরোর। এই খনির নিম্নাত।। 
এঁশয়ার বিপরীত প্রান্তেও চলতি ধারণার পাঁরপদ্থী এক নত,ন আবিষ্কার 
বিজ্ঞানীদের স্তান্তত করেছে । থাইল্যানডের উত্তর-পূর্বাঞ্চল একটি কাষিজীবী গ্রামের 
নাম বান্‌ চিয়াং, ১৯৬০ দশকের প্রথম দিকে সেখানে অসাধারণ প্রাচীন মৃৎপান্ন 


৯৩৭ 


সভ্যতার আগে 


পাওর। গিয়ে ছিল, পরবর্তী দশকে সেখানে খুখ্ড়ে মাঁকন ও থাই বিশেষজ্ঞর। মা 
দু বছরে ১৮ টন তৈরী বন্ধু উদঘাটন করেছেন । সুমাজিত মৃৎপা ছাড়াও তার মধ্যে 
ছিল কাসার কলসি, বর্শ৷ ফলক, মল ও বালা -তেজাস্ট্রিয় কারবন পদ্ধাত অনুসারে 
বর্শা ফলকাঁটর বয়স ৩৬০০ 'বাঁস। এত প্রাচীন কাংস্য মধ্যপ্রাচ্যে কোথাও এখনও 
পাওয়। যায় নি, প্রাতষ্িত বিশ্বাস অনুসারে সেই অণ্চলে ৩৬০০ বাসর পরে ৫০০ 
বছরের মধ্যে প্রথম কাসা তোর হয়োছিল। থাইলযানডের এই উন্নতমান বসুগ্ুলর 
নাঁজর থেকে অনুসন্ধানীরা দাব করেছেন এ সময়ে সমকক্ষ ধাতু বিদ্যা অন্য কোথাও 
ছিল না৷ এবং থাই কাংস্ায ও লোহ শিপ্প মধ্যপ্রাচোর সমকালীন তো বটেই, তার 
সূচন। ভারত ও চীনের আগে । প্রান্তন ধারণা ছিল- চোনকরা কীসার কাজ আরম্ত 
করেছে ২৬০০ বাস নাগাদ এবং পরে ত। থাইদের শাখয়েছে, এখন দেখা যাচ্ছে 
শিক্ষার্থারাই হয়তে। শিক্ষক ছিল । 

পুরা কালে বিবিধ নবলন্ধ বিদ্যা কে কার থেকে নিয়েছে, কি করে তা কেন্দ্র 
স্থল থেকে দিকে দিকে ছাঁড়য়েছে এই আগ্রহজনক প্রশ্ন প্রায়ই প্ররাবিজ্ঞানীদের 
বিতর্কের বিষয় । সনাতন ধারণ। অনুসারে গ্রথমে প্রাতবেশী সম্প্রদায় দেখে ব৷ শুনে 
1শখেছে, তার পর তাদের নিকটবর্তীরা, এই ভাবে ধীরে ধীরে বিদ্যা প্রসারিত 
হয়েছে। যোগাযোগ নানা উপলক্ষে ঘটে প্রাকতে পারে. যেমন খাদ্যের ব। চকমাঁক 
পাথরের মত কাঁচামালের সন্ধানে বা আদান প্রদানে, সম্পান্তর লোভে হানায়, পরে 
নিয়ামত বাণিজ্য সূন্রে। কমু একমান্র এই পথেই নতুন [বিদ)। বা শিল্প কৌশল 
ছড়ায় নি, সাম্প্রাতক নজির অনুসারে অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীন আবিষ্কারও হয়েছে, 
সহম্ম ক্রোশ দূরের মানুষ কীঁষ বা লিখন ধার করে নেয় নি। কীষর আলোচন। 
প্রসঙ্গে আমরা তার দৃষ্টান্ত দেখোঁছ দাক্ষণ আমোঁরকায়। থাইল্যানড থেকে 
মধ্যপ্রাচ্য অনেকটা দূর, অথচ দুই অগ্চলের কাংস্য যুগের মধ্যে সময়ের পার্থক্য খুব 
বেশী নয়, সুতরাং মনে হয় কাঁস। তাদের স্বাধীন আবফ্কার। ধান ও তাঁর তরকারির 
ফলনে এই দেশ যে সর্বাগ্রগণা হয়ে থাকতে পারে তার কিছু সাম্প্রাতক নজির আমরা 
আগে লক্ষ করোছি। সুতরাং নবপ্রন্তর যুগের সূচন। থেকে যে 'বাবিধ আবিষ্কার ও 
ও শিল্প মানুষকে সভাতার দিকে এগিয়ে নিয়েছে তার সবই যে মধ্যপ্রাচ্যের দান ত। 
নাও হতে পারে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়তো অন্যর! প্রথম: পথপ্রদর্শক । প্রাই 
সম্ভাবনার দরজাটি থাইল্যানভে অপ্প একটু ফাক হয়ে উত্তেজন। ও মনোযোগের. সৃষ্টি 


১৩৮. 


পাথর থেকে ধাত্‌ 


করে আশ! জাগিয়েছে যে আগামী দিনে সে দেশে অন্যান্য বৈপ্লাবক উদঘাটন তাকে 
সভ্যতার অন্যতম পাঁথকৎ রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে, এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভাবনায় 
বিপ্লব ঘটাবে । র 

পরে দেখা যাবে সভ্যতার সুচক বলে গণা শহর ও 'লাপর সৃষ্টি যে মধ্য- 
প্রাচ্যেই ঘটেছে তা এখনও আঁবিসংবাদিত। কিন্তু আমর এও দেখোঁছ এই সভ্যতার 
আর এক অঙ্গ যুদ্ধ গ্রহ, কাঁস। হাতে পেয়ে পশ্চিমের শাসক সপ্প্রদায় তা দিয়ে 
মারণাস্ত্র বানাতে মেতেছে, থাইল্যানডের এই ঘখটিতে তেমন কোনও নাঁজর নেই. 
প্রান্ত বন্ুর মধো অন্ত বিরল, ১২৬ সংখ্যক কঞ্কালের মধ্যে একটিও তীরের ফলা 
পাওয়া! যায় নি। এর থেকে যাঁদ শাস্তপূর্ণ সমাজের, তৈরী বন্ধুর উৎকর্ষ থেকে 
যাঁদ উন্নতমান জীবনের 'নর্দেশ পাই তবে আর একটি প্রশ্ন ওঠে-_কে বেশী সভ্য ? 

মধাপ্রাচ্যের কিছু পয়ে এশিয়ায় আরও দু'টি সভ্যতার কেন্দ্র দেখ 'দিয়োছল, 
সেখানে অন্যান্য উৎকৃষ্ট সৃষ্টির মধ্যে ধাতুর কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য, একটির 
অভ্যুদয় এই উপমহাদেশে 'সিদ্ধু নদী কুলে, আর একটির সুদূর চীনে । ২৫০০ বাস 
থেকে প্রায় হাজার বছরের মধ্যে সিঙ্ধু তাঁয়ের কারগরয়া মহেনজোদারে। ও হরগায় 
তাম। ও কাঁসার অলংকারে অস্ত্রে যন্ত্রে তাদের দক্ষতার অনেক প্রমাণ রেখে গিয়েছে। 
্নহেনজোদারোয় প্রাপ্ত কণসায় নর্তকী আজ বিশ্বাবখ্যাত, তার কেবল 'একটি বাহু প্রায় 
সম্পূর্ণ বালায় ঢাকা । শহরবাসী কর্মীরা কয়েক শো কলোমটার পশ্চিমে পাহাড় 
থেকে তামার আকাঁরক সংগ্রহ করেছে, টিন এনেছে উত্তরাঞ্চল থেকে । কুড়াল তাঁর 
বর্শ। ও অন্যান্য উপকরণের ফলা. হাতি চালাবার অঞ্কুশ. ক্ষুর, বড়াশ, আংটি, বালা 
ও অন্যান্য গহনা গড়েছে সুদক্ষ কর্মকাররা। িঙ্ধ; তারের শহরগুঁলিতে কণসার 
পাত পায়ে নানা আকারের বস্তু তোর ছাড়াও খোল। ও ঢাক৷ ছণচে ঢালাই এবং 
লুপ্ত মোম পদ্ধাত ঝালাই ও নাঁছ 'দিয়ে ধাতু জোড়। লাগানে। জান ছিল। এই 
সব বিদ্যা তারা নিজেরাই দুত আয়ত্ত করেছে না আর কারও থেকে পেয়েছে তা 
জোর করে বলা যায় না। এ যাবৎ প্রততাত্বক নাঁজরের নির্দেশ এই যে ধাতু শপ্প 
মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইরান ও আফগানিস্থানের পথে এশিয়ার পুব দিকে ছাঁড়য়েছে বনিক 
ব৷ পর্যটক কামারদের আনাগোনায় আবশ্যক যোগাযোগাঁট ঘটেছে । সুমেরের সঙ্গে 
সন্ধ_-অগলের বাণিজোর চি আছে। 

ধাতুর জ্ঞান সি্ধ, থেকে ১৩০ কিলোমিটার দূরে আরও দুই প্রসিদ্ধ নদী গঙ। 


৯৩৯ 


সভ্যতার আগে 


ও বমুমায় ইউপত্যকায়ও পৌঁছে থাকতে পায়ে, সেখানে লোকে কণসায় বদলে তামা 
দয়ে চাষ ও মাছ ধরার উপকরণ বানিয়েছে । তাদের গঠন সোষ্ঠব ও নৈপুণ্য এবং 
দ্বকীয় বোৌশষ্টা লক্ষ করবার মত। গাছ কাটবার এক কুড়ালের মাথা ৩০ সেনটি- 
মিটার লঙ্কা এবং ওজনে দুই গকলোগ্র্যামের বেশী। উপকরগগুল তোঁয় হয়েছে 
পাটয়ে এবং ঢালাই করে। ৩১০০ বছর প্রাচীন এক চ্যাপটা তাম্র মৃতিয় তাৎপর্য 
অমীমাংসিত, তার দু'টি প। ফাক করা. হাত দুটি গোল হয়ে নেমে এসেছে, মাথা 
অনেকটা ব্যাগের মত, হাত পায়ের একাট দিক ধারালে। ; এট মানুষেরই 'রিকৃত রূপ 
হতে পারে, বশেষজ্ঞর। মনে করেন হয়তো শিকারের ক্ষেপণাস্ত্র অথবা আনুষ্ঠানিক 
উপকরণ। 





চিত্র ১৯। গঙ্গ। বমুনার অন্তর্বেদি অঞ্চলে প্রাপ্ত নরোপন তাত্ত্র বন্ত। 


চীন দেশে নবপ্রসন্তর ও ধাতু যুগের শিল্পোংকধ বস্ময়জনক, তাদের রেশমী 
বস্ত্র, মনোরম মাটির ভাও, ধাতুর পান্ত, বাসন, ভাস্কর, অস্ত, বর্ম ইত্যাদ আজও 


৯৪9 


পাথর থেকে ধাতু 


লোভের বন্ধু। মধ্যপ্রাচোর তুলনায় চীনের এীতহাসক যুগের আদ পায়ে আরও 
সহজে উৎকৃষ্টতর সৃষ্টির নাজর দেখ যায়_আরও কার্যকর বাঁধততাপ চুলা বানি 
তাতে তার৷ সুচারু মৃংপান্ত পুঁড়িয়েছে এবং কণসা নিষ্কাশন করেছে । চীনের প্রাবাদিক 
শাং রাজবংশ যে বাস্তবিক সত্য ১১২৮ সালে এই আবিষ্কারের পর তাদের রাজধানী 
আন-ইয়াং শহরে চোনক সভাতার নান। সম্পদ উদঘাঁটিত হয়েছে । প্রায় ১৬০০ 
থেকে ১১০০ বিসির মধো বিকাশত এই সভ্যতায় চীনের প্রথম িখনও আমরা 
পাই। মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে যোগাযোগের এক ক্ষণ সূত্রও পাওয়া গিয়েছে এই শহরের 
মাটির নিচে। 

সুমেরা সমাধি রীতির সঙ্গে শাংদের আশ্চর্য মিল ছিল । যেমন 'আর' রাজোর 
কবরে দেখ। যায় রাজার সঙ্গে অনেক সভাসদ ও সেবক প্রাণ 'দিয়েছে, তেমাঁন আন- 
ইয়াঙডের রাজকীয় সমাধিগুলিতে ছিল ৩০ কঞ্কাল_ আভিজ।ত কুলীন ব্যান্তি, রানী. 
'উপপত্বী, রক্ষী, শকট চালক. শিকারা, প্রাসাদের কর্মচারী ইত্যাদ পরলোকে নিজ 
1নজ 'শৃর্গ পুন্রের' সেবার উদ্দেশ্যে জীবন বসর্জন দয়েছে। অবশ্য দুই অগ্চলের 
মধ্যে দূরত্ব ৪১০০ কলোমিটারের বেশী. কিু এ অস্তেেষ্ি ক্রিয়ার মধ্োও অন্তত 
১৫০; বছরৈর পার্থক্য. সুতরাং মেসোপটেমিয়ার রীতি নীতি এবং তার সঙ্গে শিল্প 
কোৌশলও ধাঁরে ধীরে চীন পর্যন্ত পৌঁছে থাকা একেবারে অসম্ভব নয়, তবে এই 
সম্ভাবনার আর কোন সমর্থন পাওয়। যায় নি। 

ধাতুর জ্ঞান চীনার৷ যেখান থেকেই পেয়ে থাকুক. ধাতু শিল্প জন্ম নিলে দুত 


কশসার কাজ আরম্ভ হয়ে যায়, চীঁনে তাম্র যুগ বলতে [বিশেষ কিছু ছিল ন। ৷ ঢালাইর 
কাজে স্বকীয় কৌশল ও উদ্ভাবনী শান্তর 16হু দেখ। যায়, যেমন কোনও কোনও 


[ঞজানস বানাতে তারা কখনও কখনও দশাঁট ছণচ একন্র জুড়েছে, তার পর সংযোগ 
স্থল মাটি দিয়ে এমন কোশলে ঢেকেছে যে পরে তৈরি বন্ধুতে জোড়ার দাগ দেখ। যায় 
[ন। আশ্চর্য এই যে লুপ্ত মোম পদ্ধতি তাদের জান। ছিল বলে মনে হয় না। 


ধাতু বিদ। সপ্তবত সাধারণ লোকের বড় একট। কাজে লাগে নি, আন-ইয়াে 
যে. কয়েক শো কাসার বন্ধু উদ্ধার হয়েছে তার মধ্যে দৈনিক ব্যবহারের উপকরণ 
সংখায় নগণ্য-_-তিনটি কোদাল এবং কুড়াল ও বাইস 'মালয়ে দশের বেশী নয়। 
ঝাঁক সব যে. ধনী ব৷ উচ্চবংশীযদের জন্য তোর হয়েছে তা বোঝ। যায় তাদের 
উদ্দেশা, প্রাপ্তি স্থান ও গান্লালাঁপ থেকে । বছধুগা'লর প্রয়োগ ছিল শিকার, যুদ্ধ এবং 


১৪৬ 


সভাতার আগে 


নানা সামাঁজক বা! ধর্মীয় বিধান পালনে, কারণ প্্পুরুষ ও ঠাকুর দেবতার সেবা ও 
'ত্্য্টি সংকান্ত অনুষ্ঠান লেগেই ছিল চীনাদের | এই সম্পদ অন্ভারের মধ্যে আমরা 
দেখতে পাই নীল ফিরোজ। খাঁচত ছোরা যার মালিক হয়তে। ছিল কোনও পদগ্ছ 
ব্যস্তি, মানুষ বা পশু বাল 'দিতে ব্যবহৃত কুড়ালের ফল। ও রণে পাঁরধানের শিরপ্ত্রাণ ; 
ত৷ ছাড়। নানা আকার আকৃতির পান্ন ও ভাও-_তাদের আশ্চ্ধ গঠন বোঁচন্য ধাতু- 
কর্মাদের কল্পন৷ প্রাতিভার প্রায় অক্ষয় সাক্ষী, আজ ধর্নীরা লাখ লাখ টাকা ব্যয় 
করেন এক একটি সংগ্রহ করতে । অধিকাংশ সামগ্রীর গা ভরে উৎকীর্ণ কারুকাজ, 
এই নকশাগুণীলর সাংকোতক অর্থ ছিল হয়তো, অনেক পান্র জন্তুর আকারে তোরি-_ 
দুই শিঙের গণ্ডার, শু'ড়তোল৷ হাতির পঠে ঠিক অনুরূপ বাচ্চা হাতি, সেটি ধরে 
তূললে ঢাকনা খুলে গেল, ঘটের মাথায় ঢাকনার উপর পাঁথ ; আর এক আধারে 
[বিড়াল জাতীয় প্রাণীর মুখ, পেঁচার চোখ ও সাপের আশ মিলে একাধারে স্তন্যপায়ী, 
পাখি ও সরীসৃপের সধামশ্রণ । এই সব পাত্রে খাদ্য বা পানীয় ভরে সম্তান্ত মৃতদের 
সঙ্গে দেওয়৷ হয়েছিল । 

চাষী মজুর দোকানী কাঁরগর, এমন কি যায় এত হত্বে এই সব হস্তুর রূপ 
[দয়েছে তার। সেই সাবেক পাথর আর হাড়ের যন্ত্রপাতি 1দয়েই আপন আগন কাজ 
চালিয়েছে । সাধারণ প্রজাদের হাতে ধাতু এল, দৈনিক জীবনে তার ব্যাপক 
ব্যবহার আরম্ভ হল লোহার আঁবভাবে, যেমন হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে ও য়োরোপেও। 
আশ্চর্য এই যে চীনে প্রায় ৬০০ বাসর আগে লোহার চলন হয় নি, যাঁদও নাঁজর 
অনুসারে তার৷ লৌহ 'বদ্া অন করেছে । আকাঁরক থেকে এই ধাতুর 'নিষ্কাশন 
এবং তা গলাবার উপযুস্ত তাপবাধিত চুল পাঁশ্চমী ধাতুকমাঁদের সহম্ীধক বছর 
আগেই তার! ব্যবহার করেছে । হয়তে। বনেদী সম্প্রদায়ের মধ্যে কাসার পাশাপাশি 
লোহার আকর্ষণ ও চাহিদা ছিল ন]। 


লোহ যুগ বলতে সাধারণত যা বোঝায় তার প্রায় ২০০০ বছর আগে [লাখত 
ইতিহাস দিয়ে সভ্যতার সৃচন। হয়েছে, সুতরাং আক্ষারক অর্থে তা আমাদের 
আলোচার বাইরে । তবু লোহার গুরুত্ব এত বেশী যে তার আবির্ভাব ও আভিধ্যান্ত 
সম্বন্ধে দু কথ। বল। দরকার, বিশেষত সেই কাহনীতে' খন রহস্য ও আগ্রহজনক 
বস্তুর অভাব: নেই। ধাত্য পরিবারের মধ্যে পাথবীতে প্রাচূর্যে আযলুমানয়ামের 


১৪২ 


পাথর থেকে ধাত; 


পরেই তার চ্থান, আজ লোহা। ও ইস্পাতের ব্যাপক ব্যবহার তামা কাঁসাকে অনেক 
[পিছনে ফেলে এসেছে। ইস্পাতের অস্ত্র যন্ত্র আরও ক্ষুরধার, ত৷ ছাড়া কাঁসার চেয়ে: 
সন্তা ও সহজলভ্য বলে লোহ। শুধু হাতিয়ার তোরতে নয়, কুড়াল ছু'রি ক্ষুর হালের 
ফল৷ ও অন্যান্য দ্রব্যে তার স্থান নিয়ে নিল। কাঁস! ছিল প্রধানত আঁভজাত ও 
বিন্তশালীদের সম্পদ, লোহ। প্রথম সাধারণের ধাতু । আজও নান৷ ক্ষেপ্পলে তার এই 
স্বজনীন চারন্র অক্ষুণ্ন । 

এই অধ্যায়ের আরন্ে আমরা দেখোঁছ বিশুদ্ধ ধাতঃটি চনবার অনেক আগেই 
মানুষ নানা কাজে লোহার অকসাইড ব্যবহার করেছে'। ধাত্‌ যুগে প্রবেশ করেও 
সীসা ও তামার নিষ্কাশনে তাদের আকাঁরকের সঙ্গে চুলায় এই অকসাইড যোগ 
করাতে এ সব ধাতুর সঙ্গে উপাপ্থিত 'সাঁলক। দূর করা সহজ হয়েছে, কারণ ত৷ 
লোহার সঙ্গে জুড়ে যে আবর্জন। বা ধাতূমল (3188) তোঁর হয় ত৷ গলে বৌরয়ে 
যায়-_অবশ্য এই অন্তাঁনাহত রসায়ন মানুষ শিখেছে প্রায় ২০০০ বছর পরে। 
লোহার আকারকের সঙ্গে এত ঘানষ্ঠ পাঁরচয় সত্তেও এই ধাতুর নিষ্কাশন হল 
অনেক পরে, তার প্রায় ৭০০০ বছর আগেই মুস্ত অবচ্ছায় অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে 
মানুষের কিছুট। পাঁরচয় হয়েছে। 

এই বিলম্বের অবশ্য কারণ ছিল । এত কাল ধরে তামা ও কাঁসার যে জ্ঞান 
সংগ্রহ কর! হয়েছে লোহার বেলায় তা খাটে না । যথা, তামার বিগলন ও গলনে 
খুব উন্নত চুলার প্রয়োজন ছিল ন।. তেমন চুলায় লোহার বিগলন অসপ্ভব, তার 
জন্য ২০০০ ভাঁগ্র সেনটিগ্রেড তাপমান্রা দরকার। শীতল তামাকে পটিয়ে রূপ 
দেওয়৷ চলে, লোহা তেতে লাল ন৷ হওয়া পর্যন্ত অতটা নমনীয় হবে না। গাঁলত 
তামার থেকে আবর্জনা বোরিয়ে এসে উপরে ভাসে, তখন সাঁরয়ে ফেলা যায়, কিন্তু 
লোহার অপবস্তু বার করতে হয় তপ্ত লাল ধাতু পিটিয়ে । সুতরাং লোহার জন্য 
সম্পূর্ণ নতুন [শল্প উদ্ভাবন করতে হয়েছে. দরকার হয়েছে নত যন্ত্রপাতি, যেমন 
তাপদীপ্ত ধাতু ধরবার সাড়াশ । তা ছাড়া লোহার বিলাম্ঘত আঁবর্ভাবের আর 
এক. কারণ যে তা৷ তামার মত সহলভ্য ছিল না।, মুস্ত লোহ। খুব 'বিরল। 

তথাঁপ মুত্র ধাতু থেকে তোর প্রাচীন লোহার জিনিস ইতন্তত আঁবঞ্কার 
হয়েছে। সুমেরী শ্হর-রাজ্য আরের রাজকীয় সমাধিতে অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল 
গোটা কয়েক মরচে-পড়া। খণ্ড যাদের আদ ব্যবহার অজ্ঞাত। আনাতোলিয়ার 


১৪. 
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এ 


লত্তার আগে 


আলাস। হুয়ূক ঘাঁটিতে পাওয়। গিয়েছে একটি লোহার পিন যার মাথাটি দুর্ণমাডত 
এবং বাঁকা চশদের আকায়ের এক ফলকের একটি খণ্ড । মিশরে নীল নদ উপফূলের 
৬০০০ হাজার বছর প্রার্চীন কয়েকাঁট ঘশাঁট থেকে এসেছে লোহার পুশত, দুপার 
মাথাযুন্ত একটি কবচ এবং একটি ছুরির ফল । ক্রীট স্বীপের কৃনসস রাজ্যের ৩৮০০ 
বছর প্রাচীন এক সমাধিতে ছিল ঘন চতুষ্কোণ (০৪৮০) আকায়ের এক বনু, উদ্দেশ্য 
রহসাময়। 'সাঁরয়ার রাস সামরা ঘাঁটি খু'ড়ে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৩৬০০ বছর 
প্রাচীন এক রণ-কুঠার, এবং মিশরের রাজ। টুটানখামেনের সমাধিতে রক্ষিত বিখ্যাত 
সম্পদ ভাগারের মধ্যে ছিল চমৎকার সোনার হাতলযুন্ত এক হছোরা. মরুভূমির শু 
আবহাওয়ায় থেকে এত কালেও চকচকে লোহার ফলাটিতে মরচে পড়ে 'ন। 

এই সব লোহা আকারকঞ্জাত নয়, তবে এল কোথা থেকে? এসেছে 
মহাকাশ থেকে, উলকাকে বাহন করে। প্রাথবীতে উলকাপাত বিরল, তা৷ ছাড়া 
তাদের অনেকে আঁধকাংশে পাথর । শুধু সিডেরাইট জাতের উলক৷ প্রায় সধাংশে 
মুন্ত লোহা । মধ্প্রাচোর প্রাথামক লোৌহকম্মীর৷ এই ধাতুই সংগ্রহ করেছে। 
সুমেরীরা এর নাম দিয়োছল 'প্বগাঁয় ধাতু" প্রাচীন জগতে এই লোহার সমাদর ছল 
সোনার চেয়েও বেশী । যে 'জানস আকাশ থেকে দেবাং দেবতার দানের মত 
পড়ছে, নিশ্চয় তার মধ্যে দৈব শান্তও দেখেছে মানুষ । 

আদ কালে লোকে কি করে উলক। থেকে ধাতু বার করেছে ত৷ জান নেই। 
তবে বর্তমান জগতের এস্াঁকমে। ও রেড ইনৃডিয়ানদের থেকে কিছু ইঙ্গত পাওয়া 
গিয়েছে । প্রাসন্ধ আভযান্রী রবার্ট পিয়ার দেখেন গ্রীনল্যানডের এসাকমোর। 
[তিনটি প্রকাণ্ড উলক। থেকে লোহার ছোট ছোট ফলক খাঁসয়ে গর্ত-করা হাড়ে পর 
পর সাঁজয়ে এক রকম দাতালে ছার বানায় । উত্তর মেকাঁসকোর ইনাঁভয়ানরা 
যে উলকার ফাটলে তামার বাটালি ঢুকিয়ে চাড় দিত এক জায়গায় তার প্রমাণ থেকে 
গিয়েছে উলকার মধো বন্দী বাটালিয় ভাঙা ফলায়। 

পাথবীতে লোহার আকারিক: সুগ্রচুর ও প্রায়ই মাটির কাছাকাঁছ অবান্থুত, 
সুতরাং এই ধাতুর নিষ্কাশন শিখে মহাকাশের বিরল দানের উপর নির্ভরত। দূর 
হল। কিন্তু এই অগ্রগাত সহজে হয় নি, কারণ আমর। দেখেছি আকারিক থেকে 
লোহার বিগলন এবং এই ধাত্‌কে প্রয়োজনীয় বন্ধুর রূপ দান তাম। কণলার তুলনায় 
অনেক জটিল ও কঠিন শল্প। সম্ভবত, যেমন তামার ক্ষেতে, তেমন লোহাও ফে 
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পাথয় থেকে ধাত; 


ঞা 


পাথরে বা গোঁরমাটিতে ছন্পবেশে লুকয়ে আছে এবং তা নিফাশন করা যায় এই 
আঁবিচ্কার আকাঁম্মক অবস্থা সংযোগে ঘটেছে। হয়তে৷ তাম৷ ও সীসার [বগলনে 
আকাঁরকের 'সালিক। দূর করতে যে চুলায় লোহার অকসাইভ যোগ কর৷ হয়েছে 
তাতে তাত বেশী ছিল এবং অক্সিজেন কম ছিল, ফলে আকাক্ষিত ধাতুর সঙ্গে 
ছোট ছোট বিশুদ্ধ লৌহ খণ্ড তোর হয়েছে। 

অবশ্য এটুকু আবিষ্কার এবং লোহার নিয়ামত সুষ্ঠু 'নিষ্কাশনের মধ্যে 
অনেকটা ফাঁক । তামার বিগলন্ উচ্চ তাপ দরকার হয়েছে এবং জালানর কারবন 
আকারকের অকাঁসিজেনকে বন্দী করে ধাতুকে মুন্তি দয়েছে, 'কন্তু লোহা -[বগলনী 
চুলায় আগুনের নিয়মন আরও কড়া, চড়া তাপ বজায় রাখতে হয় ক্রমাগত জোর 
হাওয়ার ঝাপটায় এবং আকরিককে সম্পূর্ণ ঢেকে রাখ৷ দরকার কাঠকয়ল। 'দয়ে। 
অত্যধিক কারবনের সংস্পর্শে লোহা। হবে বেশী কঠিন ও ভঙ্গুর, বাতাস লাগলে 
তা আবার অকাঁসজেনের সঙ্গে জুড়ে যেতে পারে। কাজটি সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন 
হলেও ব্যবহারের আগে ধাতুকে তপ্ত অবন্থায় পিটিয়ে ভিতরকার আবর্জন। বাহার 
ও 'ছিদ্রগল বন্ধ করতে হয়। আঁদম অমাজত চুলায় যথাযোগ্য উচ্চ তাপ ও 
অকাঁসজেন.সংক্রান্ত অবস্থার সৃজনে জ্ঞালানর অপচয় হয়েছে প্রচুর, ফলে মধ্যপ্রাচ্যে 
1নম্কাশনের স্থলে চ্ছলে পাবত্য অণলের বাবল৷ ও পেস্তার বন উজাড় হয়েছে, তার 
থেকে জামর উর্বরতা কমেছে, ভূমিক্ষয় (6795100 ) বেড়েছে, অন্তুরা পালিয়েছে । 
আদ কালে প্রধুন্ত শিল্পের সুচনা থেকে তার উন্নাতর সঙ্গে তাল রেখে এমনি 
পাঁরবেশের ক্ষয় ক্ষাত বেড়ে চলেছে, কিন্তু মানুষ ত৷ নিয়ে চিন্তিত হয়েছে কেবল 
থুব সম্প্রাত । 

যেমন তামার বেলায়, তেমন কবে কোথায় লোহার প্রথম নিচ্কাশন হয়েছে 
তা বল। যায় না। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহন্্রকের প্রথম দিকে তোর আকারকজাত লৌহ 
বনু পাঁরয়া থেকে আজেরবাইজান পর্যন্ত নানা জায়গায় পাওয়৷ গয়েছে, তার "কিছু 
কু হয়তে। আমদ।ন করা, কিন্তু তৎকালীন নিচ্কাশনী চুল। ব৷ ধাতুমলের স্তুপ 
আঁবিচ্কার হয় নি। এ যাবৎ আঁদতম চুল। পাওয়া গিয়েছে অসন্ধিয়ার আল্প্গ 
পৰতে, মান্র ৯০০০ বছর প্রাচীন তা, এাঁশয়ায় লৌহ প্রচলনের অনেক পরেও 
য়োরোপ প্রায় সর্বাংশে কাসাই ব্যবহার করেছে । আকারক থেকে লোহার উদ্ধারে 
[হিটাইটরা গণথগ্রদর্শক বলে সাধারণ ভাবে শ্বীকৃত। এই গুণসম্পন্ন ইনৃদো-য়োয়োপায় 


ফি 
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৯০. 


পাতাল এন 


জাতি ২০০০ বাস নাগাদ ককেশাস পৰতমালায় পর পায়ে তাদের মাতৃড়াম থেকে 
এসে তুয়দ্ধেয় আনাতো[লিয়৷ অঞ্চল অধিকার কয়ে। তাম৷ এবং কালার বিশ্বলন ও 
ঢালাইতে তার। দক্ষ ছিল, নতূন দেশে খানজ লোহার সম্পদ পেয়ে আবিলম্বে এই 
ধাতুয় ব্যাপক 'নিচ্কাশন আরম্ভ করেছে। পরে ত৷ বাঁপজ্যের ও মিশর 'সারয়া 
ইরান এবং 'ফানাশয়ায় রপ্তানির এক প্রধান সম্পদ হয়ে দাড়াল। িটাইট রাজ্য 
লোহার গুরুত্ব লম্বন্ধে জান! যায় মাটির পাটায় খোদাই করে লেখ৷ দালিল থেফে-_ 
আকারিকবাহী পৰতের তালিকা, রাজাদের প্রাতি সম্মানের চি প্বর্প উপহারে প্রাপ্ত 
ও প্রদন্ত লোহা, সমাজে লোৌহকমাঁদের গোঁরবময় হ্থান ইত্যাঁদর উল্লেখ আছে তাতে। 
রীটপূর্ব ১৩শ শতাব্দে আযসারয়ার এক রাজ। হিটাইট-রাজ তৃতীয় হাটাসালসের 
কাছে লোহার অনুরোধ জানায়, জবাবে হাট্রুসাঁলস চিঠি দিচ্ছে উৎকৃষ্ট লোহা তার 
গুদামে এখন নেই, তোর হলেই পাঠাবে--আপাতত সে এঁ ধাতুরই এক ছোরার 
ফল! পাঠাচ্ছে। 

৯২০০ 'বাস নাগাদ শত্রুরা িটাইট সাম্রাজ্য জয় করল, তাদের মধ্যে ছিল 
কাঁসায় অন্ত্রধায়ী যোরোপীয় বর্বর দল। পরাজিত পলাতকদের অনেকে এ দিকে 
সে দিকে আশ্রয় নিয়েছে, এ সময়ে মধ্যপ্রাচোর সর্বন্ন লোহার বাঁধত উৎপাদন দেখা 
যায়, গ্রীস ও ইটালতেও নচ্কাশন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে হয়তো এই ক্ফষুরণে আশ্রিত 
[হটাইট লৌহকারদের হাত ছিল । উত্তর-পূর্ব ইরানের তৎকালীন হাসান্লু শহরে 
সাপ্প্রাতক খননে উদঘাটিত বিবিধ ধাতু বস্তু থেকে সোন। রুপা তাম। কাঁসার কাজে 
কারগরদের কল। কোশলের পাক্সচয় পাওয়া যায়, তার। পটিয়ে বানিয়েছে মানত এক 
[মালামটার পুরু পাত ত৷ ছাড়া লুপ্ত মোম ঢালাইয়ের প্রয়োগে গড়েছে মনোরম 
ফাপা হালকা বনু । উপরের স্তরে বিচিন্ত লোহার জিনিসও দেখ। 'দিয়েছে--পিন, 
আংটি, বালা, অলংবারের দোলক, শত শত বোতাম, কোমরবন্ধ ও তার বকলস, 
ঘাটি বাট, পেরেক, তারের ফলা, কান্তের ফলা, ছুঁর, ছোর।, হাতা চামচ, 'চিগটে, 
শরস্্রাণের কান-ঢাকন। ইত্যাদ। হাসানলু ছল 'বাভন্ন বাণিজ্য গথের মধ্য গ্থলে, 
সুতরাং ধাত, বন্তু সেখান থেকে নান [দকে গিয়েছে। 

আধুনিক ইলেকটরন-দূরাবনে পরীক্ষার গর এই শহরের একট ছোর! বিশেষ 
আগ্রহ জাশিয়েছে, কারণ এটির থেকে মনে হয় হাসানলুতে ইস্পাড শিপ্প জানা 
ছিল। আজ লোহার সঙ্গে নান। ধাতু ব৷ কারবন অল্প পরিমাণ মিশিয়ে ইল্পাত 
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পাথর থেকে থাড 


তোঁর হয়, আদি কালের প্রথম ইস্পাত কারবনযুন্ত ; এখনও তাই সবচেয়ে চলতি, 
অবশ্য আধুনিক শিস্প আনুষাঙ্গক কল। কৌশলে অনেক উন্নত, যেমন তায় কাঠিন্য 
বাড়াতে হয় গরম অবস্থায় হঠাৎ ঠাণ্ড জলে ডুবিয়ে । সেকালে কাঠফয়লার সঙ্গে 
উচ্চ তাপে বেশ 'কন্কু ক্ষণ রাখার ফলে লোহা তার থেকে কায়বন নিয়েছে, এই অবন্থা। 
সংযোগে ইস্পাতের সৃষ্টিও নিশ্চয় আকাঁস্মক। এ নিয়ে দু'টি জল্পনার উল্লেখ কর! 
যেতে পারে। নাধায়ণ লোহ বন্ধুর রূপ দিতে তাকে বার বার তাতিয়ে নরম করে 
হাতুড়ি মারতে হত, এই কাজে হয়তে। কোথাও লোহার খণ্ডাট জলম্ত কাঠকর়লার 
গভীর অন্তরে রাখা হয়েছে এবং হাপরের ঝাপট। হাওয়ার সে পর্যন্ত পৌঁছাবার শান্ত 
ছিল না ; ফলে খণ্ডের বাইরের 'দিকট। কারবন নিয়েছে, পরে কর্মকার লক্ষ্য করেছে 
তার যন্ত্রটি আগের চেয়ে আরও কঠিন, আরও কার্কর। অবশ্থা মিলিয়ে আবাম্প 
পরীক্ষা করে কারণাঁট ধর৷ পড়ল এবং তখন থেকে তারই পুনঃসৃষ্টি চলল। অনেক 
অস্ত্র যন্ত্রের উপরে এবং ফলার ধায়ে ইস্পাত, ভিতরটা অপাঁরবাতিত্র লোহা । নয়তো 
এমন হতে পারে যে লোহ। নিচ্কাশনের সময়ে কাজ ত্বরান্বিত করতে কর্মী সেই গলম্ত 
বস্তু একাট কাঠের দণ্ড দিয়ে নেড়েছে। লাঠির মাথা পুড়ে কারবন সৃষ্টি করেছে এবং 
তা মিশেছে লোহায়। আসল কারণাঁট ধরতে পেরে সে তখন আরও উদ্াত করেছে 
নতূন-কাটা কাঠের খণ্ড আকরিকের সঙ্গে যোগ করে। 

আঁবিচ্কার যে ভাবেই হয়ে থাকুক, হাসানলু তার ক্ষেত্র নয়, এই কীতিও 
সাঁধত হয়েছে আনাতো'লিয়ার হটাইট রাজো, সম্ভবত আর্মোনয়ায়। তারখটা। 
আঁনশ্চিত, তবে ১৫০০ 'বাঁসর কাছাকাছ হতে পারে, কিন্তু আনাতোলিযলার বাইয়ে 
তখন থেকেই ইস্পাতের ব্যাপক উৎপাদন ঘটে নি, ত৷ দেখ। বায় ঘ্রীষ্টপূর্য ১৩শ 
শতান্দের 'দ্বিতীয়ার্যে। অস্ত্রে বস্ত্ে কাঁসার চ্ছান সম্পূর্ণ দখল করতে ইস্পাতের 
প্রায় ৩০০ বছর লেগেছে । এমন হতে পারে যে নিজেদের দ্বার্থে ইস্পাতজ্জঞানী 
আভজ্ঞ কর্মী গোন্ঠীরা তাদের কল। কৌশল গোপন রেখেছে, হয়তে। আকারিক থেকে 
ইস্পাতের বৃপাস্তরে কোনও দৈব শান্ত মেনেছে তারা, আজও অনেক আদিবাসী 
সমাজে কামার-দেবতার দেখা মেলে, আময়া বিশ্বকর্মার পৃজ। কাঁর। যাই হক, 
আঁবি্কারের, পর দুই শতাধক বছর কাল ইস্পাতের ব্যাবস। বাণিজ) ছিটাইটদের 
হাতেই ছিল। ভারতে লোহা এনেছে হিটাইটদের মতই ইনদো-য়োরোপাঁয় আধর়া, 
যেমন এনেছে পালিত জন্ব ও অশ্বরধথ। খগ্বেদের স্োঘ়ে অয়স্‌ বপিত হয়েছে 
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লক্তকাতার আনে 


ঘাতসহ, কঠিন, (তপ্ত অবস্থায়) নমনীয় (229116816) এবং প্রসারণক্ষম 
(9০৫16) বনু বলে, তার থেকে মনে হয় ইদ্পাতও জান! ছিল খ্রীষ্টপূর্ব 'দ্তীয় 
সহম্রকে। অবশ্য কখনও কখনও অয়সূ লাল বলে বাঁগত বলে কেউ কেউ বলেন তা 
তামা ব৷ কাঁসাও হতে পারে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আযালেকজ্রযানডারের 
ভারত আঁভষানের সময় থেকে এই উপমহাদেশের ইস্পাত উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত, 
যাঁদও কি উপায়ে ত1 তোর হয়েছে সে বিষয়ে প্রত্নাবজ্ঞানের নাঁজর কিন নেই। 
ভারতীয় লৌহ শিল্প সম্বন্ধে আরও আলোচন৷ হবে পরে । 

এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে থাইল্যানডের প্রাচীন কাংস্য যুগ যেমন 'বিজ্ময়ের বিষয়, 
তেমাঁন আফ্রিকার ট্যান্জানিয়ায় ২০০০ বছর আগে উৎকৃষ্ট ইস্পাত সৃষ্টি বশেষজ্ঞ- 
দের অবাক করেছে । সেখানে হায়৷ উপজাতির সামাজিক এীতিহ্য অনুশীলন 
করতে গিয়ে এক মাকিন বিজ্ঞানী ১৯৬০ দশকের শেষে এই আঁবষ্কারটি করেম। 
তার &০ বছর আগেও হায়ার আপন কৌশল অনুসারে কারবন-ইস্পাত বানয়েছে, 
পরে সন্তায় য়োরোপীয় যন্ত্রপাতি পেয়ে ত৷ বন্ধ করে'দিয়েছে। অনুসন্ধার্নীর। 
দেখলেন শিল্পটি বিস্মৃতপ্রায়, প্রান্তন দক্ষ কর্মীদের মধ্যে মান্র জন কয়েক শ্থাবর 
বস্তি তখনও জীবত, তাদের মৃত্যুর পর পদ্ধাতটির পাঁরচয় দেওয়ার মত কেউ 
থাকবে না। বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, কয়েক বছর পরে তাদের অনুরোধে 
এই প্রবীণরা স্মাতির তহাবল খু'জে নতুন করে একটি চুল গড়বার ব্যব্ছা। করল । 
মাটিতে এক গর্তে রইল আংশিক পোড়া জল৷ ঘাস, ত। ঘিরে মাটি ও ধাতুমলের 
তোর ১.৬ মিটার উঁচু চুলার নিম্নাংশের চতাঁদকে গর্তের সঙ্গে আটটি চিনেমাটির 
বারুনল, প্রত্যেকটি এক ছাগচর্মের হাপরের সঙ্গে যুন্ত। আট ব্যান্ত তাদের চালিয়ে 
অগ্রিম-তপ্ত বাতাস পাঠাল জপস্ত কাঠকয়লার চুলায়, তাপের মান্লা ১৮০১ 'ডিগ্র 
ছাড়িয়ে গিয়ে কারবনযুন্ত ইস্পাত বানাবার পক্ষে যথেক্ট আঁচ গড়ে উঠল । গাঁলত, 
লোহার সঙ্গে উপরোন্ত দগ্ধ তুণের কারবন জুড়ে সৃষ্টি হল ইস্পাত । 

মাকিন অনুসন্ধানীর৷ ট্যানজানিয়ার ভিকটোরয়। হুদের পশ্চিমতুল খুড়ে 
প্রায় অনুরূপ তেরোটি চুলার অবশিষ্ট আবঙ্কার করেন, তেজী কারবন পদ্ধাতিতে 
তাদের বয়স জান। গিয়েছে ১৫০০ থেকে ২০০০ বছর । তার অনেক আগেই 
অবশ্য অনার ইস্পাত তোর হয়েছে, কিন্তু এতটা মার্জিত শিপ্প কৌশল ' বহু কাল 
পর্যপ্ত দেখ। যায় নি, প্রার় ১৯ শতাব্দী পরে জার্মোনর [সমেন্স তার ওপন্‌ হার্ঘ 


৯৪৮ 


পার্থর থেকে ধাতু 


ুল্লীতে প্রথম উচ্চ মানের ইস্পাত তোর করেন। 'তমসাবৃত অসভা, আফ্রিকার এক 
উপজাতির এই কীতি তচ্ছ নয়। 

অনেকে বলেন যখন যেখানে লোহার নিফাশন এবং তা ব্যবহারের 'বাঁবধ 
কৌশল জান৷ হয়েছে তখন সেখানে লোহ যুগের সূচন। ; কিন্তু কারও কারও 
মতে প্রকৃত লোহ যুগের শুরু ইস্পাত থেকে, ফারণ এই কঠিন রূপেই লোহা 
অনেকাংশে কাঁসার চেয়ে উৎকৃষ্ট, এবং ধাতুর প্রথম ব্যবহার বা নিষ্কাশন নয়, তার 
যথার্থ কার্ষফাঁরতাই নতুন যুগ নির্দেশ করে। পেট। লোহার বন্ধু কাংস্য যুগের 
প্রথম দিকে তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু এই লোহা গাঁলয়ে কাঁসার মত ঢালাই করা 
চলত না, অস্ত্র যন্ত্র ধার সহজে নষ্ট হত, তাই বার বার শোধন দরকার হয়েছে, 
ফাঁসার উপকরণের সংরক্ষণ এত শ্রমসাধ্য ছিল না। অবশ্য লোহা ও ইস্পাতের 
জন্ম ক্ষেত মধ্যপ্রাচ্যে একটি জন্ম তাঁরথও সুনাদিষ্ট নয়। 

যাই হক, যুগের নাম দিয়ে কাল ভাগাভাগি শুধু এক সুবিধাজনক বাবন্থা, 
ধাতুর আগমনে আবহমান পাথরে অভ্যন্ত মানুষের জীবনে ষে বেপ্লাবক পারবর্তনের 
সুচনা হল সেটাই গুরুতর িষয়। সাধারণ আকাঁরক শিল। থেকে আরম্ভ করে অন্য 
কে বাবহার্য ধাতব উপকরণ ব৷ অলংকার পর্ষস্ত পৌঁছাতে প্রথম ধাতুকর্মীদের 
যে নান ছোট বড় সমস্যার বাহত করতে হয়েছে, হাজার রকম খুশটনাটির দক 
নজর দতে হয়েছে তা সহজেই অনুমেয় | আজ যা! চিরাচ।রত একদা ত। মাথ। 
খাটিয়ে উদভাবিত। এর ফলে মূল নীতি না বুঝেও ভূবিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থ 
বিদ্যা ইত্যাদির অনেক সত্য ও তাদের প্রয়োগ মানুষকে শিখতে হল। যে সুদৃশ্য বগ- 
বাঁচন্ন শিল। ছিল যাদু শান্তর আধার, রক্ষাকবচের উপাদান, হয়তো৷ আকাম্মিক 
অবস্থা সংযোগে তার রূপান্তর এই জ্ঞান ভাগডারের চাঁব মানুষের হাতে তূলে 
দিয়েছে । তখন থেকে একেল্প পর এক অন্যান্য ধাত্‌ ও তাদের দংকর নিজ নিজ 
বৈশিষ্ট্য অনুধায়ী তার কাজে লেগে জীবন সমৃদ্ধ করেছে, আজও তাদের নব নব 
ব্যবহার দেখা [দচ্ছে। 


৯৪৯ 


১০। বাড়ন্ত ফন 


আকারক উদ্ধার, ধাতুর নিষ্কাশন, ঢালাই ও তাদের 'দয়ে সুমাঁজত অন্ন 
থেকে সৃক্ষম বিলাষ দ্রব্যের সৃষ্টির ধাপে ধাপে কামার সেকরার কাজ যখন এাগয়ে 
চলছিল, তখন অন্য দিকে নতূন আঁবঙঞ্কায় থেমে থাকে নি তা ছাড়া পারাচত 
শিপ্পের উদ্বাতি, পুরাতন বিদ্যার নব নব প্রয়োগও মানুষকে সভ্য যুগের কাছাকাছি 
নিয়ে এসেছে, আধকতর সুখ সুবিধার পথ খুলেছে । 

কাঁষ দিয়ে নবপ্রন্তর 'বিপ্লবের শুরু । আমরা আগে দেখোঁছ আঁদ কৃষকর। জাম 
উৎপাদন অনেক বাড়িয়েছে সেচের সৃচন। করে, মধ্যপ্রাচ্যে তা ঘটেছে ৫৫০০ বাসিতেই 
যখন গ্রামবাসীর নদী বা জলধারা থেকে খাত কেটে এনেছে খেত পর্যস্ত, ছোট 
ছোট বাধ বানিয়ে জল আটকাতেও শিখেছে । ইরাকে গম ও যবের জন্ম ক্ষেত 
উচ্চভূমির থেকে প্রথম চাষা সম্প্রদায়ের উত্তরপুরুষরা আগেই নেমে এসেছে নিচে, 
সেচ শিল্পে দক্ষতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জঙলধারার পথ ধরে গ্রামগু'লি ছড়াল মুস্ত 
প্রান্তরে টাইগ্রস ও ইউফ্রেটিস নদীর দিকে । দক্ষিণ ইয়াকে এ জোড়া নর্দীর মধ্য 
ভাগ বা মেসোপটোময়। তখন ছিল জলাভূমি, অষ্প কাল আগে পারস্য উপসাগরে 
সম্পূর্ণ নিমাঁজ্জত। প্রীতি বছর বানের জল তাদের দুই তাঁর রসাঁসন্ত পালাসাঁত 
কয়ে যায়, 'কন্তু সেটুকু পার হলেই বৃ্টিবরল তাঁষত বন্ধ্যা প্রান্তর । সুতরাং সেখানে 
জল ন৷ আনলে এবং নদী অগ্চলে জলাভূমির জল না সরালে চাষ অসন্ভব। প্রড়ীতও 
নিয়, বছয়ে কয়েক মাস আকাঁচ্মিক বন্যায় উপদ্রব, বাঁক সময় নিরস মাটি প্রথর 
বৃর্ধে পোড়ে । গ্রীনষে প্রচণ্ড তাপ, শীত কালে কনকনে ঠা । এর চেয়ে প্রাতিকূল দেশ 
কল্পন। করা শন্ত, তবু এখানেই গড়ে উঠোছিল প্রাটীনতম এক সভ্যতা--এই সুমেরী 
সভ্ত। সন্ভব হয়েছে পূর্বগার্মীর৷ জঙ্গল কেটে 'হংপ্র জু মেরে সেচ শোধন-করে চাষ 
বাসের ব্যবচ্ছা করেছে বলেই। 

এর মূলে ছিল সংগঠন ও সহযোগিতা । প্রথম পারিবায়িক চাষের তুলনায় 
সেউ-কাঁষ অনেক জটিল । খাত কাটা, তাতে পাঁল জমে বু'জে না যায় তার জন্য 
নিয়ামত পারিষ্কার কয়া, কৃষকদের মধ্য আনীত জলের ম্যারসংগত বন্টন ইত্যাদিতে 


বাড়ন্ত ফসল 


দরফার হয়েছে দৃঢ় নেতৃত্ব, যাতে কার কি কাজ; কে কতটা পাবে, কে তার বেশী 
নিয়েছে এ সব সমস্য ও তঙ্জানত বাদই বড় হয়ে না দাড়ায় । সুতগ়াং যেমন 
অন্যান! ক্ষেত্রে তেমন খেতে জল সরবরাহ নিয়েও সান্গ্রদায়ফ সংগঠন আরও বড় 
হল, যার ফলে এই সুমেরীরা৷ আরও দীর্ঘ ও প্রশস্ত খাল কেটে বেশী জল এনেছে । 
ক্রমে কোনও কোনও গ্রাম শহরে পাঁরণত হয়েছে, ইরাকের জোড়া নদীর ?দকে গড়ে 
উঠেছে যে সব গ্রাম তারাই শ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহম্তকে পৃথবার প্রথম নাগারক সত্যতার 
অগ্রদূত । লেখ! আবিষ্কার করতে হল সেচাসন্ত মাঠের বাঁধত উৎপাদন, জীমজম। ও 
অন্যান্য প্রয়োজনীয়ের হিসাব রাখতে । দেখা দল রাজবংশ, কিন্তু সে কথ হবে 
পরে। 

1মশরের সুপ্রাচীন সভ্যতাও জলকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, তবে সেখানে 
সেচ ব্যবস্থার উৎপান্ত ও বিবর্তন 'কছুট। ভিন্ন । হিরডটাসের কথায় মিশর “নীল 
নদের দান”। সেই বৃষ্টিবরল দেশে প্রথম নবপ্রস্তর বাঁসন্দার৷ পেয়েছে নীরস মনু, 
এক নদীসংলগ্ন সংকীর্ণ অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও চাষ করতে পারে নি। তাও 
সমস্যা ছিল, অববাহিকার নিম্নাংশ তখন জলো৷ জঙ্গলে পাঁরপূর্ণ, নলখাগড়। ও 
হোগলার প্রকাণ্ড ঝোপে ঝাড়ে বন্য জন্তুর বাস। যৌথ উদ্যোগে জঙ্গল সাফ করে 
তাদের নিশ্চিহ্ন করতে হল। ত৷ ছাড়া বছরের আধিকাংশ কাল নীল বিশীর্ণ, কেবল 
ছুলাইতে ইীথওাগয়ার উচ্চভূমিতে খন ঘন বর্ষা আসে তখন মেই জঙ্গ ১৬০০ 
িলোমটার দাক্ষণে গাঁড়য়ে এসে ফুলিয়ে তোলে তাকে, নদীর দুই কুল ভেসে যায় 
বানের জলে ও পাঁলর পাকে, সেপটেমবরে তার অববাহিক। প্রায় দুই মিটার জলের 
নিচে ডোবে। অকটোবরে জল সরে গিয়ে রেখে যায় পাঁলর প্রলেপ, তখন 
সেই উর্বর মাটিতে বাঁজ বুনেছে প্রথম কৃষকর৷। নীল নদের বন্যা ও. 
পাল যে মিশরীদের কাছে কতথানি মূল্যবান ছিল তার হীন্গিত মেলে শেকৃসপয়ারের 
কাব্যে; মিশর দেখে এসে আযন্টনি বলছেন অকৃটোছিয়াসকে : 

“০105 10151961 11005 55115 
[186 17016 10 10101101565 2 89 16 5099, 0116 59605100918 
** . (7001) 006 511706 2150 0926 50865151136 21210, 
4870 51801015 ০01269 0 11868. 
কু যানের জল নিধানারারডারিচাজারাগ সেবার 


৬৯ 


গভ্যতার আগে 


প্লাবিত অংশের প্রান্ত ভাঁম ঘথেষ্ট ভেজে না৷ এবং নিচু জমিতে তা জমে বেশী। 
'জনসংখা। বুদ্ধর সঙ্গে তখন মিশরী চাষীরা এক উপায় উদভাবন করল, যে 'সব 
জায়গায় নদী চওড়া হয়ে আশেপাশে ছড়িয়েছে সে সব অংশে তার। নিচু বাধ বানাল 
যাতে জল আবার নদীতে ফিরে যেতে না পারে । তার পর এই বিলগুালর গায়ে 
আঠালে৷ মাটি মাখিয়ে ব্যবন্থ। করল যাতে আটক জল শুষে তাঁলয়ে ন। যায়, ক্লমশ 
এই রকম আরও.বড় বড় ফাদে জল আটকাল তার।। ২০০০ খাস নাগাদ ঘখন 
রাজবংশ প্রাতঠিত তখন দেখা যায় নীল নদের সমগ্র উপত্যকার দুই কুল এই সব 
[বলে ভাগ কর।। নদীর উচ্চাংশে বিলে আতারম্তত জল জমলে 'নির্গমের পথ খুলে 
দেওয়া হত, খাল বেয়ে জল চলে আসত নিচে, অন্যান্য খালের শাখা প্রশাখা বিল 
থেকে দূরতম অগ্চলে পৌঁছে দিত জল । এই ব্যবদ্থায় পাঁল!সাত আবাদী জাঁমর 
উর্বরতা কখনও কমে নি। 

বাধ, তাদের জল নির্গম পথ, খাল ইত্যাঁদুর সংরক্ষণ ও শোধন, বহুমূলা বাঁরির 
ন্যাষ্য এবং যথার্থ ব্যবহার এই সব নিয়ন্ত্রণ করতে অবশ্য দেখ৷ 'দিল বুদ্ধি 'বিবেচন। 
ক্ষমতার আঁধকারী প্রশাসক দল। সেচাসিত খেতের অপর্যাপ্ত ফসলও সমাজে 
চাষ আবাদের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক নান৷ পৃথক গোষ্ঠীর অভুযদয়কে সাহায্য করেছে-_ 
[বাভিল্ন পেশাদার শ্রেণী যার। নিজের ঘরে পাঁরবারের সব প্রয়োজন মেটাতে পারে নি 
(যেমন আজ কেউ পারে না), যারা নির্ভর করেছে অন্যের উৎপ্রাদত খাদ্য ও 
ব্যবহার্য বন্ুর উপর । কেউ গড়েছে পিরামড ও মন্দির, অন্যরা তার দেয়ালে ছাঁব 
এ'কেছে অথবা লিখেছে চিন্নীলাপতে, বেড়েছে পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রভাব, 
ফেআরোদের ধন মান পাঁরষদবর্গ--তার আরও বিষ আলোচন। পরে হবে। 
মেসোপটোময়ায় নদী জলের লবণ শেষ পর্যন্ত সেখানে সেচ ব্যবস্থার সর্বনাশ করেছে, 
কন্তু নীলের জল লবণমুন্ত বলে তার উপত্যকা ৫০০০ 'বাঁস থেকে আজ পর্যস্ত উ্ধর 
ও জনসান্াবন্ট, প্রাচীন মিশরী সভ্যত। টিকেছে বহু কাল। ্‌ 

পার্থবীর অন্যন্র পেরু, মেকাঁসকে। ও চীন দেশেও উন্নত সভ্যতা “পড়ে উঠেছে 
কাঁধর ভীত্ততে এবং তার এক প্রধান অংশ ছিল সেচ. দেশ ভেদে ব্যবস্যারও ফিছু 
ভেদ দেখা যায়। চীনের' আঁদতম কঁষজাত শস্য বাজন্লার খেতে সেচ ব্যবহারের 
কোনও দাঁজর নেই, 1ক্তু ধান চাষে প্রচুর জল লাগে, কারণ চারাগুজিয শিকড় ডুবে 
না থাকলে ফসল গাল হবে না। বথে্ট কাল জলের নিচে থাকে এমন দম বৈরল, 


৯৬২ 


ধাড়শ্ত ফসল 


সুতরাং আঁদ কষকর! নি? জমি ?ঘরে বাধ বানাল এবং কাছাকাছি কোনও প্রোতের 

জল খাত কেটে সেখানে নিয়ে এল। এ ভাবে নিচ অঞ্লগুঁল কাজে লাগিয়ে 

চোঁনক চাষীরা পাহাড়ের গা কেটে ধাপে ধাপে সমতল খেত সৃষ্টি করেছে ; শুধু চীনে 
নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারতের পার্বত্য অণুলে ধাপ কাটা খেতের দৃশ্য আজ 

সুপারাঁচিত। এ 

সেচ শিখে প্রাগোভিহাঁসক চাষীরা আবাদী জামর পাঁরমাণ ও উৎপাদন 
অনেকট। বাঁড়য়েছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রকৃত 'বিপ্লব দেখা 'দিল হাল আঁবচ্কারের 
পর। অবশ্য এই যন্ত্রটি হাতে এসেছে বেশ কিছু কাল দৌলতে, তাঁরখ সঠিক 
জান! নেই কারণ তাদের কাঠ অনেক দিন আগেই পচে ক্ষয়ে গিয়েছে । তথাপি 
মিশর, মেসোপটে মিয়। ও অন্যান্য জায়গার চিন্ন এবং চিন্নালাপ (01010219121 ) 
থেকে প্রাথামক হালের চেহারা ও ক্রমাবধর্তন সম্বন্ধে অনেকটা জানা যায় । সম্ভবত 
মধ্প্রাচ্যেরই কোথাও প্রথম দেখ। দিয়েছে কাঁষর এই. মূল্যবান উপকরণটি। 

- দেখতে সহজ সরল হলেও লাঙল মানুষের এক আতি গুরুতর উদভাবন। আদ 
নবপ্রস্তর চাষীরা চোখা লাঠি 'দয়ে মাটিতে গর্ত করে তাতে বীজ রেখেছে । তার পর 
দেখা গেল এই খনন দণ্ডের মুখট৷ যাঁদ কোদালের মত বাক। হয় ত। হলে সোজা 
মাটি কেটে গিয়ে ধীজ বপনের পথ তোর কর! সম্ভব । কখনও কখনও বাক। ডাল 
ব৷ ছোট গাছ থেকে প্রকাতির তোর ্াীনসটি পাওয়া গিয়েছে (চিন্্র ৬ঘ), কখনও ব। 
মাটি কাটতে সুবিধার জনা ক্ষুদ্রতর অংশটিরসঙ্গে আর একটি ছোট ডাল বেধে নিয়েছে 
চার্ষী। পাথবীর নান। জায়গায় এই ধরনের খনন দণ্ডের এক উন্নত সংদ্করণ দেখা যায়, 
তার নিচের 1দকে দাঁড় বেঁধে এক জন টানে, আর এক বান্তি হাতলটি ধরে কষিত 
খাত সোজা রাখে; এতে কাজ তাড়াতাঁড় হয়, কিন্তু দু জন লোক লাগে । আর একটি 
সংস্করণ ৬ অক্ষরটির মত 'দ্বিভন্ত ডাল, সে দুটি হাতল ধরে কৃষক ঠেলে বিপরীত 
দিকের চোখ অংশটি মাটিতে ঢুঁকয়ে ৷ ৩০০০ বাসি নাগাদ মিশরা চিন্নলীপতে এই 
উপকরণাঁট দেখ। যায়, যাঁদও তখন ত। পশুর সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে । 

-. শস্য খেতে হাল ও জন্তুর সংযোগে সূচিত হল এক শিল্প বিপ্লব, অ-মানুষিক 
শান্ত চালত-যস্ত্রের তা সস্ভবত প্রথম উদাহরণ । আপন দেহ বলের বদলে চাষা 
'কাজে লাগাল পশুর সবলতর পেশী, আগে নিজের হাতে কোদাল ব৷ উল্নতখনন দণ্ড 

টাঁগিয়ে বতট] পেরেছে, তখন একই সময়ে তার চেয়ে অনেক বেশী ভূমির 


রণ 


চি 
ৃ - ১২১০ 


সঙ্/তার আগে 


গ্রভীরতর কর্ষণ সম্ভব হল। পণুর লাক যোগাতে অবশা খা দরকার, কিন্তু অনেক 
জায়গায় চরে বেড়াবার মত বথেক্ট অনাবাদদী জাম পড়ে ছিল । (হাল টান ছাড়। 
তাদের গোষর খেতের উবরতাও বাঁড়য়েছে )। মানুষ ও পণূর এই যৌদ উদ্যমে থে 
আতাঁরস্ত খাদ্য পাওয়। গেল ত৷ অন্যান্য পেশাদার কমাঁদের পোষণ করতে পেরেছে 
যারা ভিন্ন উন্নত সভ্যতা সম্ভব হত ন!। 

লাগুল টানাবার আগে উপযুন্ত জন্তুর নিবাচন ও প্রশিক্ষণ দরকার হয়েছে । 
ভেড়। ছাগল দেহে ছোট, তাদের তেমন শান্ত নেই। ঘোড়া অনেক পরে পোষ 
মেনেছে, তখন অন্যান্য কাজের মধ্যে আধুনিক কাল পর্বত চ্ছানে চ্ানে হাল টেনেছে। 
যেমন য়োরোপে । মেসোপটোময়ায় ৩০০০ 'বাঁস নাগাদ গাধা খাটানো হয়ে 
থাকতে পারে এই কাজে, কিন্তু যাঁড় আরও বলাঁয়ান, তবে সে দুরস্ত অবাধ্য জন্তু, 
তাকে হালের সঙ্গে জুতে চালানো সোজ। কথ। নয়, সুতরাং আগে অগুচ্ছেদ করে 
বলদ বানানে হল। সেই কাজটা সম্পন্ন হয়েছে ৩০০ 'বাসর মধ্যেই, ধুধু মিশরে 
নয়, মেসোপটেমিয়ায়ও প্রায় এ সময়ের ছবিতৈ বলদে টান! হাল দেখ। যায় । "এই 
জন্তুগুলি দেখতে অপেক্ষাকৃত ছোট, হয়তে। দীর্ঘকালীন কিম প্রজনের প্রয়োগে ছুদ্া- 
কার পশু সৃষ্টি কর৷ হয়েছিল, তাদের স্বভাব আরও শান্ত হবে বলে। সুতরাং 
বলদ চালিত হাল এই প্রথম নাঁজরের থেকে বেশ কিছুট। প্রাচীন হতে পারে । তারও 
আগে অবশ্য মানুষ নিজেই উন্নত ধরনের খনন দণ্ড টেনেছে বা ঠেলেছে। 

প্রাথামক পশূযুস্ত হাল এদেরই বড় ও ভারা সংস্করণ মান্ন, গন্তু অনতিবিলম্বে 
তার আরও কিনতু উন্নাত হল। ২১০০ 'বাসি নাগাদ ক্রীট দ্বীপের চিন্রলাপতে 
হালের মাথায় আড়াআড়ি হাতল দেখা যায়, কষক এক হাতেই সেটা ধরে হাল 
ঠেলতে পেরেছে, অন্য হাতটি মুস্ত থেকেছে পশুদের খোঁচ। ব। চাবুক মেরে চালাবার 
জ্য। মেসোপটে মিয়ার চাষীরা হালের নিচের দিকে খক নল জুড়ে হু'কোর 
ধলকের মত তার মাথার ভিতর বাঁঞজ রেখেছে, যাতে কর্মগেয়, সঙ্গে দঙ্গে বপনের 
কাজও হয়ে যায়। সে দেশেরই চিলিতে রৃপায়িত হয়েছে ঘ আকারের হালের 
'সঙ্গে বুন্ত এক লহ দণ্ডের প্রান্তে মইয়ের মত জোয়াল, তার ফাক 'দিয়ে এক জোড়া 
যলদের মাথ। পাশাপাশি চুকত। তারও আগে 'দওটি যুন্ত হয়েছে পশূর শিছের সঙ্গে 
অথবা দুই .বলদের শিক্চের সঙ্গে বাধ! এক লাঠির সঙ্গে, যেমন [মশরের এক ছতিতে 
দেখা খায়। প্রকৃত জোয়াল এই জন্তুর বাঁলষ্ঠ ঘাড়ের শা কাজে লাগাল ।' সম্ভবত 
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তার আগেই এই জোয়াল চাকায় গাড়িতে ব্যবহার হয়েছে, হালচাষাঁরা৷ তারই 
অনুষয়ণ কয়েছে। 


২ ঘ্খ 


চিত্র ং*। বিভিন্ন গড়নেন্ন হাল ও তত্মম্পক্ষিত চিত্রলিপি ; বাঁয়ে দিশর, ৩** বিনি। নথ] 
ক্রীট, ২*** বিসি, এতে চাষীর এক হাত মুক্ত, ডাইনে মেসোপটেমিয়ার হালে যুক্ত 
হয়েছে বীজ ঢালবার নল ও মইয়ের মত জোয়াল ( যেমন চিত্রলিপিতে )। 

কাঁষ শিল্পের উন্নয়নে মিশরীদের দান অগ্রগণ্য, বহু সমাধি চিম্রের বিষয় মাটি 
ও তার ঢাষ। কিন্তু এই কাজে একমা় নির্ভর নীল নদের বাধিক প্লাবন, তায় 
সঙ্গে গাথ। কৃষকের জীবন। বন্যার জল সরে গেলে আর এক মূহুর্ত সবুর নেই, 
কারণ প্রথর রোদ্রে মাটি দেখতে দেখতে শুকিয়ে বাবে, তখন হাল চলবে ন৷। ছাবিতে 

দেখ। যায় লাগুলের পথ সহজ করতে সহকারীর মাটির দল। কুপিয়ে ভাঙছে । 
এইখানে উল্লেখ্য কাল মাপতে বর্ষপঞ্জীর উদভাবন, প্রধানত থা সময়ে বাঁজ 
বপনের তাগিদেই এই জরুরী অগ্রগাঁত ঘটে । এখন বছরের কাল নির্ণয় হয় সৌর 
বর্ষপঞ্জী ব৷ ক্যালেনডার 'দিয়ে, তার মানদণ্ড হল সূর্যকে ঘিরে পৃথ্বাঁর পারকরমণ। 
কিন্তু কালের গাঁতর সঙ্গে টাদের বৃদ্ধি ক্ষয়ে তার পাঁরবর্তন প্রত্যক্ষ ও স্পন্ট, সূর্যে 
ত। নেই, সুতরাং ছ্বভাবতই প্রথমে মানুষ চান্দ্র মাস 'দিয়ে কাল মেপেছে। এীতিহাসিক 
কালে ব্যাঁবলনীয় বর্ধপঞ্জীতে দেখা যায় বছরকে তেরোটি চান্দ্র মাসে ভাগ করে যেন 
বাঁজ বপনের সময় নির্ধারণের চেষ্টা, কিন্তু নিদিষ্ট সংখাক চান্দ্র মাস 'দিয়ে কোনও 
সৌর ঘটনার ব্যবধান মাপা ধায় না । তা সত্তেও পাঁঞ্জক। রচনায় চাদের প্রভাব যে 
আমর! কাটিয়ে উঠতে পার মি তার প্রমাণ আজও মেলে--এবং শুধু অজ অনগ্রসয় 
লমাজেই নয়। শুর ভ্রুপ-মৃত্যু ও পুনরুখানের বাবিক অনুষ্ঠান ঘুরে ঘুরে আঙে 
বড়াঁদনের মন্ত 'নাঁদষ্$ তারিখে নয়, 'নাঁদষ্ট 'তাঁথতে--টাদের অনুশাসন অনুসারে । 
এই ব্যবস্থায় সং্ধারের সব চেষ্টা এ যাবৎ প্রাতবাদের মুখে ভেলে গিয়েছে । সৌর 
বর্ষের আবিষ্কার অনুসারে বর্ধ গণনা তাই অনেকটা চত্ত। শান্তি ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধ 
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সভ্যতার আগে 


গারচায়ক এবং মানুষের গ্বাভাবিক সংস্কারানুগতোর পরাল্পয়। প্রাচীন লিখিত পাঠ 
থেকে মনে হয় ২৪০০ বার আগেই মিশরে এই বর্ষপঞ্জীর নিয়মিত প্রয়োগ ছিল! 

নীল নদে যে প্রাত বছর একই সময়ে বান ডাকত নীরস তীঁষত মাটিতে নব 
প্রাণ সণ্ারের বাণী বহন করে, মিশরের মত কাঁষানর্ভর দেশে তা৷ সংবৎসয়ের সবচেয়ে 
গুরুতর ঘটনা এবং কাল গণনার স্বাভাবিক সৃচন। বা নববর্ধ। জামিয় প্রস্তুতি ও বাজ 
বোনার ব্যস্তত। শুরু হত তখন, এই নিতান্ত ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
শরীর] দুই প্লাবনের মধ্যবতী দিনের সংখ্যা গুণে রাখতে আরপ্ত করল, বেশ কয়েক 
বার পর গড় সংখ্যা বার হল ৩৬৫। যাঁদ আপান্ত দৃষ্টিতে এই পাঁরমাপের সঙ্গে 
জ্যোতবিজ্ঞানের অর্থাৎ পাঁথবাঁর সূর্য পারক্রমা নিঃসম্পাকিত, পরোক্ষ সম্পর্ক নিশ্চয় 
আছে, কারণ যে মৌসুমী মেঘ চলতে চলতে হাথিওাঁপয়ার পাহাড়ে পৌঁছে ভেঙে 
প্লাবনের সৃষ্টি করেছে তার নিজের উপাত্ত প্রাথবীর বাঁষিক গাঁত থেকে, যার ফলে 
একই সময়ে বন্যা আসত নীলে । সুতরাং প্রদক্ষিণ কাল অর্থাৎ সৌর বর্ষ জানতে 
পারলে তবেই প্লাবন তাঁরখ আগে হিসাব করা সম্ভব । 

সৌর বর্ষ থেকে মিশরে প্রথম সৌর পঞ্জীর সৃষ্টি--বছরে তিন ধাতু. গ্রাত 
ধতুতে চার মাস, প্রাত মাসে ৩০ দিন, সব 'মালয়ে ৩৬০ দিন। হিসাব মেলাতে 
মিশরীরা পাঁচ প্রধান দেবতার জম্মোংসবের জন্য জুড়ে দিল পাঁচটি ছুটির 'দন। প্রকৃত 
সংখ্যাটি ষেআরও একটু বড়, প্রায় ৩৬৫$, প্রথম দিকে তা ধর৷ পড়ে নি, সুতরাং 
সংশোধনের (যেমন প্রাত চার বছরে এক দিন যোগ করে ) কথ মনে হয় নি; তার 
প্রয়োজনও ছিল না, কারণ এই সামান্য পার্থক্যে চাষীদের খুব একটা অসুবিধ। হয় 
নি, নীলের দ্ফীতিও তে। প্রাত বছর একেবারে একই দিনে ঘটত না। 'কন্ত 
বর্ষপঞ্জীর ভুল একটু করে বাড়তে বাড়তে যখন খতুর সঙ্গে আমল বেশী প্রকট 
হয়ে উঠল, তখন মিশরাঁর। নতুন ব্যবচ্ছ। গ্রহণ করলে মহাকাশের সঙ্গে প্রত)ক্ষ 
ধেগ চ্ছাপন করে; বন্যায় অব্যবহিত আগে লুক তারা (সিরিয়াস, মিশ্র 
নাম সাঁথস) ষে ঠিক উষার পূর্ব লগ্নে দিগন্ত ছুয়ে দেখা 'দিত ভু. তার লক্ষ্য 
করেছে, সুতরাং বর্ষপঞ্জীর নিয়মনে আকাশের এই নর্ভল্যোগ্য নিশানা গৃছাতি 
হল। গজদন্তের পটে এক লিখিত পাঠে লুধককে "নববর্ষ 9 বানের অগ্রদূত 
বলে বাগত জানালে! হয়েছে দেখা যায়, এই নক্ষত্রের নির্দেশ অনুসায়ে সংশোধিত 
পয়ল।'. তারখে (আমাদের ১৯ জুলাই ) কাঁষর কাজ শুরু হত, .যাঁদও সাবেক 
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সরকারী বর্ধপঞীটিও প্রচালত থাকল । দন ফুরিয়ে গেলেও তো সরকারী ফতোয়া 
বালোকাচার সহজে ময়ে না। 

'জীতহাসিক কালে, মিশরে ও অন্যনূ, বর্ষ গণনায় ও পার্টিকা প্রবর্তনে রাজা 
ও শাসক গোষ্ঠীর প্রভার স্প্ট। এমন ধারণ। প্রকাশ কর। হয়েছে ধে তারা 
রাজকীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়োছিল পাঁ্জকার সাহায্যে. নীলের বানের মত 
বাঁধক ঘটনার তাঁরখ বলতে পেরে। মিশরে হয়তো নতুন নির্ভুল বর্ষপজী 
প্রজাদের কাছে গোপন রেখে তাদের চোখে রাজার 'এঁশী শান্ত' বাড়াবার চেষ্ট। 
হয়েছে, এমন জল্পনাও "দেখা যায়। অবশ্য রাজার মন্ও নিশ্চয় সং্কারমুনত 
[ছল না, সে নিঃসন্দেহে ভাবত সাঁথস দেব উাঁদত হয়ে বন্যাকে হুকুম করেন 
হাঁজর হতে। এই ধরনের বোধাঁবকার থেকেই ছদ্ম জ্যোতিষ ব৷ আযাস্ট্রলাজর উত্তব ৷ 

যাই হব, মিশরে সৌর পঞ্জীর সৃষ্ষি বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক বৃহৎ পদক্ষেপ। 
হরডটাল স্বীকার করেছেন যে এখানে তার৷ গ্রীসীয়দের উপরেও টেন্কা দিয়েছে৷ 
[বিজ্ঞান ষে ভাবষ্যং বলে 'দিয়ে আমাদের" উপকার করতে পারে আজ তা৷ আমরা 
নান। ভাবে জেনোছ- বৈজ্ঞানিক ভাবষ্যদূবাণীর উদাহরণ এই প্রথম। আজ যে 
বর্ষপঞ্জী আম্বর৷ ব্যবহার কার ত। এরই সাক্ষাৎ বংশধর । 


মিশর ও পশ্চিম এশিয়া থেকে হাল ক্রমশ বিস্তৃত হল য়োরোপ, উত্তর আঁফ্রক। 
ও এশিয়ার অন্যত্র। ভারতীয় উপমহাদেশে 'সম্ধু সভ্যতায় অর্থাং মিশর ও 
মেসোপটেমিয়ার অপ্প পরেই তার" আঁবর্ভাব হয়েছে, চীন দেশে আরও দৌঁরতে, 
সুইডেনের পাথর পটে কেউ হালের ছাব উৎকীর্ণ করোছল খ্রীষ্উপূর্ব "দ্বিতীয় 
সহস্্রকর মাঝামাঝ । সাধারণত লোক মুখে দিকে দকে লাগুলের খবর পৌছে 
থাকলেও কোথাও কোথাও খনন দণ্ড থেকে তার শ্বাধীন আবিষ্কারও অসম্ভব নয়। 
এখনও অনুম্নত দেশগুলতে কীষির প্রধান নির্ভর যে পশুষুন্ত হাল, আঁদ কাল 
থেকে তার মৌলিক পাঁরবর্তন কিছু হয় নি, পাশ্চাত্য অঞ্লেও বিশেষ গ্রেণীর 
কর্ষণে টযাকটারের বদলে তা বেশী উপযুন্ত। আজকের লাঙুলে অবশ্য কিছু 
আনুষাঙ্গিক উন্নয়ন হয়েছে, এটা সেটা বদলে বা যোগ করে সম্ভব হয়েছে ফাটা: 
মার্টি.এক পাশে সাঁররে রাখা অথবা উল্লটে ফেলা, যাতে বাতাস, ঢোকে এবং 
একই সঙ্গে আগাছাও মাটিয় নিচে চালা গড়ে, কখনও বা হালের সামমে এফটি 
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লভাতায় আনে 


চাক৷ লাগিয়ে তায় মুখ বেশী গায়ে না ঢোকে তায ব্যবন্ছা। এ লব অবশ্য 
এ কালের কথা, সে কালে ধাতু আঁবঙ্কারের পয় হালেয় মুখে তা বাঁসয়ে বস্তির 
কার্যকারিতা ও হ্ছায়িত্ব বাড়ানো হয়েছে। হাল-কাঁধত খেতের বধিত ফসল কাটতেও 
ধাতুর কান্ডে সহায় ছল, প্রথমে তা তোর হয়েছে তামা বা কাস ধিয়ে--লোহায় 
ভখনও চলন হয় নি। পোড়া মাটি বা চকমাঁকর প্রাচীন উপাদানটির চেয়ে 
অনেক যোগ্যতর এই কান্ডে সুষেরে সম্ভবত ৩০০০ বিসিয় মধ্যেই বাবহার হয়েছে। 

সমাজেও হাল আঁবক্ারের প্রভাব গড়েছে। কৃষির কাজ তখন মেয়েদের 
থেকে প্রধানত পুরুষদের হাতে চলে এল । আদিবাসীদের মধ্যে অনেক জায়গার 
আজও মেয়ের কোদাল কোপায়, পুরুষরা করে লাঙল চালনার কঠিনতয় কাজ। 
ন্ট উদভাবনের আগে উান্ডিদ ও পশু মানুষের জীবনে অনেকটা পৃথক ও ববিচ্ছিন 
স্থান অধিকার করে ছিল, নিরামিষ ও আমিষ খাদা যুগিয়েছে তারা, এখন পশু 
তার পেশীর জোরে উত্তিজ্জ আহার্ষেরও উৎপাদন বাড়াল। হাল-বাহক জন্তুরও 
অবশ্য তক্ষ্য বনু উন্তিদি। মানুষ, পশু ও উন্তিদ পারস্পারিক নির্ভর সৃতে ঘানষ্ঠ ও 
অচ্ছেদ্য বন্ধনে সংযুন্ত হয়েছে সেদিন থেকে । এখানে স্মরণযোগ্য যে নবপ্রন্তর যুগের 
প্রথম দিকে কৃষি ও পশুপালন সর্ব একর উপশ্থিত ছিল না, কোথাও কোথাও 'ছিল 
স্বাধীন গ্বতন্্ কৃষক ব৷ পালক সম্প্রদায় । 

মাটির দান শুধু গম যব ধান বা ভুট্টার মত প্রাথামক শস্য নয়, পয়বততাঁ কালে 
নান রকম ফল থেকে লোকের খাদ্যে বৌচন্র্য বেড়েছে, অন্যান্য উদ্ভিদ জীবন সহজ ও 
সমৃদ্ধ করেছে। শ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহম্রকে আঙুর খেজুর জলপাই ডুমুর ছাড়াও মধ্য- 
প্রাচ্যে আপেল ডালিম পচ তু'ত ইত্যাদির ফলন হয়েছে । এ সময়ের মধ্যেই 
আঙুর শুকিয়ে 'কশামশ বানানে। হত, এবং মিশর, সায়া ও প্যালেসটাইন অঞ্চলে 
আঙুরের রস থেকে সুরা তোর হয়েছে । খেজুরের ফলন হয়েছে মধ্প্রাচোর নানা 
স্থানে, যেমন মিশর, 'সারয়া ও দক্ষিণ মেসোপটোনিয়ায়- সেখানে তার ছিল নানা 
জাত । মহেনজোদায়োতেও থেষ্কুরের 'বাঁচি পাওয়া শিয়েছে। জন্বপাই গাছ 
লাগিয়ে তার ফল থেকে তেল নিফাশন করেছে অধিবাসীরা, কীটের রাজপ্রালাদে এই 
তেল, রক্ষণের প্রকাণ্ড জালার সমষ্টি নির্দেশ করে প্রীসপূরধ তীয় পহ্লকের আদ: 
অংগে রাজ সম্পদের কিছুটা এসেছে এ তেলের রপ্তানি থেকে । জলগাইয় তেলে 
ঘয়ে ধরে রাল। হয়েছে, দীপ জেলে আলো পাওয়। বগয়েছে .।. প্ীস 9 ইটা এখন 


১৫৮ 


বাড়ত কলল 


জলপাইর জন্য বিখ্যাত, কিন্তু তায় গাছটির জন্মভূমি নয়, পূর্বাঞ্চল থেকে কয়েক শে। 
বছর পয়ে এনে তাদের এ জলবায়ুতে অভ্যন্ত কর। হয়েছে । তিঁসির বাঁজ থেকেও 
অবশ্য তেল পাওয়৷ বায়, এই তনুর চাষ হয়েছে বস্ত্র শিল্পের তাগিদে। আমর 
দেখোঁছ প্রথমে [তাঁসর বাকলের আঁশ থেকে গলনেমের কাপড় তোঁর হয়েছে, পরে 
তুলারও চাষ হয়েছে। সুতরাং খাদ্য, তৈল ও বস্ত্র দিয়েছে উদ । 


১১। চন্ত্র বিপ্লব 


বনের পশুকে ঘরে এনে মানুষ প্রথমে পেল মাংস ও দুধ, পরে লাঙলের সঙ্গে 
জুতে মাঠের শপাও'বাঁড়য়েছে। কিন্তু তাই সব নয়, পরীতহাসিক কালের কাছাকাছি 
এসে যেমন কাষির উন্নতি ঘটাল জলসেচ ও হাল, তেমাঁন পালিত পশুর ব্যাপকৃতর 
প্রয়োগও দেখ। যায় । হাল টানার মতই ভার বয়ে, মানুষের বাহন হয়ে এবং সর্বো- 
পাঁর তার গাঁড় টেনে এই নির্বাক বন্ধুরা তার শ্রম অনেকখানি লাঘব করেছে । 

পোষ জানোয়ারের পিঠে মোট চাপিয়ে যে নিজের ভার হালক। কর৷ যায়, 
হয়তো বোচকার পাশে নিজেও চড়ে বসা যায় এ বুদ্ধি সম্ভবত প্রথম খেলোছিল সে 
কালের যাযাবর সম্প্রদায়ের মধ্যে। স্থল প্রথের বাণজ্য সে দিন গড়ে উঠোছল 
পশুর পিঠে । কি সেই পশু? নবপ্রস্তর যুগে গরুকে এ কাজে লাগানো হয়েছে 
1কন। জানা নেই, তবে ইতিহাসের শুরু থেকে পশ্চিম এঁশয়। ও মিশরে মোট 
বওয়াতে ও চড়তে গাধা এত বেশী ব্যবহার হয়েছে যে মনে হয় আঁদতম ভারবাহীর 
সম্মানটা তারই প্রাপ্য । আজ ও সব অঞ্চলে উটের প্রয়োগও খুব ব্যাপক, গাধায় 
সমকালেই সেও ভার বয়ে থাকতে পারে। 

মানুষের প্রথম হ্থলযান প্লে, চাকা আবিষ্কারের বু হাজার বছর আগে মধ্য- 
প্রস্তর য়োরোপে ত৷ ব্যবহার হয়েছে, টেনেছে কুকুর অথব৷ মানুষ নিজে উত্তরাঞ্চলের 
তুষারাবৃত ক্ষেত্রে পায়ে স্কি লাগিয়ে_এই স্কি ও প্লেজ আজও চলছে। নবপ্রস্তর যুগে 
প্লেজ টানতে গরু বলদ ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে মুন্ত মরু প্রান্তরে ; পশুর চামড়া, 
কাঠ বা গাছের বাকল ছাড়া গাছের গুণড় খুবলেও তা তোর হয়েছে হয়তো আরও 
প্রাচীন কালে ক্যানু জাতীয় শালতির মত। পশুর সঙ্গে যে জোয়াল জুতে হাল 
টানানো হয়েছে তা গ্লেজের সঙ্গেও জোড়া যায় । পশ্চিম এশিয়ায় ৪০০০ [বসির 
আগেই যে প্লে জানা ছিল তা. প্রায় নিঃসন্দেহ এবং এও জবান যায় যে চাকা 
আবিষ্কারের পরও এ অঞ্চলে এই শকটের চলন বন্ধ হয়ে যায় নি। এীতহাসিক 
কালের "গার" রাজোর রাজার শব সমাধি চ্ছলে আন। হয়েছে বলদে টানা লেজ 


চক্র বিপ্লব 


গাড়িতে । যান বাহনের মূল কথাটি ও অন্তনিহিত উদ্দেশ্য হল চলা ফেরায় নিজের 
শি ক্র না কয়ে অন্য কিছুর শান্তি ব্যবহার করা-_-এই চেষ্টায় বাম্প ও তেল চালিত 
বিবিধ এনাজনের টি সরগার সাহানারিনি রহরাগাজারাগর 
দিয়েই তার সূচনা । 

ল্লেজের পরবর্তী ধাপ চাকা-ধাপ নয়, মন্ত লাফ। আজ গনুর গাঁড় যতই 
হান হক তারও আছে চাকা, আবার আমাদের মোটর গাড় রেল গাড়ির নিচেও 
তাই। এবং বহন ছাড়াও চাকার অন্য ব্যবহার আছে-_ ক্ষুদ্র হাতঘাঁড় থেকে বিশাল 
কল কারখাম। চালাচ্ছে চাক। ৷ এ পর্যস্ত মানুষের ইতিহাসে একের পর এক অনেক 
আশ্র্য আবিঞ্ষার ও উদভাবনের আলোচনা আমর! করোছ, কিস্তু তাদের মধ্যে 
কয়েকটি যেন ভাগ্যের বিশেষ দান, মানুষের জীবন ধার। ও ভাবনায় তার। আমূল 
পাঁরবর্তন এনেছে। এই শ্রেণীর প্রথম দান আগুন, ত। হাতে পেয়ে মানুষের ক্ষমতা 
কতথানি বাড়বে তা জানতেন বলেই আলমৃপাসের দেবতার৷ পর্যস্ত শাঞ্ষত ছলেন, 
প্রমিথিউসের এমন সাজা হল মানুষের হাতে ত৷ তুলে দেওয়ার জন্য । এর তুল্য 
অনা যুগাস্তকর আবিষ্কার কষ এবং ভার পরেই চাকা । এর মধ্যে এই শেষ 
আঁবঞ্কারেই কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী, আগুন জালতে শখবার আগেও তার সঙ্গে 
মানুষের পাঁয়চয় ছিল, বাঁজ ধূনবার আগে সে দেখেছে গাছ গজাতে, বুনে। শস্য 
সংগ্রহ করেছে-প্রকীতি ধেন এ সব রহস্য তার চোখের সামনে নাচাচ্ছল বহু সহমত 
বছর ধরে, এক দিন ত। উদঘাটিত না হয়ে উপায় ছিল না; সে উদঘাটনও কেমন 
করে সম্পূর্ণ আকাস্মক ভাবে ঘটে থাকতে পারে তা আমরা আগে দেখোঁছ। কিন্তু 
চাকার সঙ্গে মানুষের কোনও রকম পরোক্ষ পারচয়ও ছল না, তা উদঘাটন নয় 
উদভাবন, প্রায় সম্পূর্ণ ভাবনার সৃষ্টি, বাঁদও গাছের গুশড় গাঁড়য়ে ভারী জানিস 
সরানোর কৌশল বোধহয় আগেই জান৷ ?ছল। এই ধরনের সৃষ্টি পরে যতই সহজ 
ও সাধারণ মনে হক, তার প্রথম পাঁরকষ্পন। প্রভূত প্রাতভার দরকার করে। সে 
কালের কোনও এক অজ্ঞাত অধ্যাত ব্যন্তির মাথার সম্ভবত ত৷ মতি পেয়েছিল একদা, 
আজকের দিন হলে তার নাম চির কালের জন্য অমর হয়ে থাকত ইতিহাসে, শ্রেষ্ঠ 
সম্মান ও পুরুস্তার বাঁধত হত তার উপর। 

চাকার উদভাবন ৩৫০০ বাস নাগাদ, লিখন আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, 
দুটিই সুমেরীদের যুগান্তকর কীতি। 'বিশেষণটি আক্ষরিক অর্থে সত্য, কারণ লেখ। 

৯৬১ 

১৯ 


সজাতার আগে 


দিয়ে এতিহাসিক কালের সৃচনঃ, দীর্ঘ প্রান্তর যুগের সমান্তি। মনে হয় চাক। 
প্রথমে ব্যবহার হুয়েছে কুমোরের ঘরে গোল পায় গড়তে, কিনতু. অবিলছে প্লবৃত 
হয় ম্লেজের সঙ্গে জুড়ে গাড়ি বানাতে । আবার বিপরীত মতও দেখ। যায়, 
বাই ছক ৩০০০ বাসর আগে সাধারণ ভাবে চক্রুানের চলন হয় নি। কাঠের 
চাক সহজেই পচে ক্ষয়ে নষ্ট হয়ে বায়, কিন্তু কুমোরের চাক পারের গায়ে যে 
রেখা এ'কে রাখে ত৷ প্রায় অক্ষয় সাক্ষী। প্রথম চাকাগুল সম্ভবত ছিল গোল 
গাছের গৃশড় থেকে কাটা এক খণ্ড কাঠ, কিন্তু সে রকম কিছুর সন্ধান মেলে নি। 
যা জানা আছে ত৷ তিনটি তন্তা ছুড়ে তোর-_দুটির আকার অর্ধবৃত্ত, মাঝখানে 
আর একটি লম্বাটে চতুষ্কোণ খণ্ডের সঙ্গে তার কাঠের ফাল 'দয়ে জোড়া । 
পরে এই কাঠের ধাধুনির বদলে ব্যবহার হয়েছে ধাতুর ফলক। আরও পরে 
চাকা মাজিত ও শন্ত হয়েছে তার প্রান্তে তামার পাত ব1 পেরেক বাঁসিয়ে, ফলে 
তার আয়ু বাড়ল। ভিতরে কোনও ফাঁক ন৷ থাকান্ধ। সে কালের চাক অবশ্য 
আজকের তুলনায় অনেক ভারী ছিল। 

ুমেরে উন্ুক শহরের এক মান্দিরে চক্রযানের এক আঁদতম নাঁজর পাওয়। 
যায়__হিসাবের দাললের সঙ্গে আঁঞ্কষত একটি 'চন্লীলাপতে দেখ যায় ম্লেজের 
সঙ্গে চাক জুড়ে উন্নত পাঁরবহণ সৃষ্টি হয়েছে। সুমেরীরা যে দু চাকার ও 
চার চাকার শকট বানিয়েছে তার প্রমাণ আছে মৃৎপান্নে বা প্রাচীর গাত্রে আঁকা 
ছাঁবতে। কোনও কোনও কবরে মাটি, তামা ও কাসার তোর ছোট ছোট গাঁড়র 
নমুনা এবং 'আর' রাজ্যের রাজকীয় সমাধিতে বাস্তাবক বন্ুটির অবাশিষ্টাংশ 
পাওয়। গিয়েছে । মিশরে চক্রযান এসেছে মানত ১৬৫০ বিসিতে, বদেশী হানাদারদের 
সঙ্গে । সিদু তীরে মহেনজোদারো-হুরগ্পা সভ্যতা প্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহম্রকেই 
বখন পূর্ণাবকঁশিত তখন নিরেট চাকার গরুর গাড়ি তার আত সাধারণ অঙ্গ, 
এবং বার এই সভ্যতার পত্তন করোছল তাদের পূর্ব ইীতহাস সঠিক জানা 
নেই। খুব সম্প্রাতও সিন্ধু প্রদেশের গ্রামাণলে (তা ছাড়। সাভানয়৷ ও তুরক্কেও ) 
যে গরুর গাঁড় দেখা যেত তা ঠিক এই রকম, মহেনজোদারোর দন থেকে 
প্রায় ৪৫০০ কাল আতক্রম করে চলে এসেছে একই ধার।। 

যে আর্যদের আগমমের সঙ্গে ভারতে "সিন্ধু সভাতার অবসান ঘটল তাদের 
ইনদো-য্লোর়োপায় পূরবপৃন্ুধরাও যে গাড় ব্যবহার করেছে তা জান। যায় আর্য" 


1 
শু 


৯৬২ 


চক বিপ্লব 


ভাষাজাত বিভিন্ন আধুনিক ভাষায় গাঁড় সংক্রান্ত শের সাদৃশ্য লক্ষ করে ; 
এই সাদৃশোর থেকে বোঝা বায় যে শব্দগুলি একই মৌলিক শন্দের ধ্বানীবকার 
দায়, যে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে ইনদো-য়োরোপীয়দের আদি বাসভুমিতে, 
তারা৷ বিভিন্ন দিকে ভাগাভাঁগ হয়ে পড়বায় আগ্ে। যেমন সংস্কৃত অক্ষ 
( উচ্চারণ অকৃষ ) আর ইংরোঁজ ৪51০ শব্দের ধান অনেকটা এক দঁফম, তার 
ইঙ্গিত এই যে এদের পিছনে কোনও একটি ইনদো-য়োয়োপায় শব ছিল, 
সুতয়াং ইনদে-য়োরোপায়দের অক্ষের সঙ্গে পাঁরচয় ছিল। সংস্কৃত রথ শব্দের 
প্রাতধবনি পাওয়া যায় ল্যাটিন 1918 এবং প্রাচীন জােনীয়, সেল্টীয় ও শ্লাভ 
ভাষায়। গাঁড় সংকাস্ত এই রকম ইনদো-য়োরোপীয় শব্দের আর দুটি ইংরোজ 
প্রাতশব্দ হল 1156] এবং ০1৩, যাদের ইনদো-য়োরোপাঁয় প্রাতশব্দ (ইংরোজ 
হরফে ) ৫৩1০ এবং 9০৪; 5০৮০ শব্দের প্রাতধবান সংস্কৃত যোগ শবে, 
18৩ শব্দের নাভতে। এই সব শব্দ তুলন। করলে ইংরোঁজকে অত বিদেশী 
বা সংস্কৃত ?ি হিন্দিকে অত হ্ৃদেশী ভাষা বলে আর মনে হয় ন।। 

ভাষার তুলনা থেকে তাদের আদ সামাঁজক যে চিত্রটি আমরা পাই এই প্রসঙ্গে 
সে সম্বন্ধে দু কথা বল! যেতে পারে। ইনদো-য়োরোপীয়দের আঁদ নিবাস 'কন্ছুট। 
রহসাময়, সম্ভবত মধা এঁশয়ার কোথাও ; এই প্রশ্মের অনুসরণেও ভাষ। ছাড়া আর 
কোনও নিশানা আমাদের নেই, আদি বাসভূঁমিটা অনুমান করে নিতে হবে ভূগোল 
জলবায়ু বা পশু ও টীস্তদ সংক্রান্ত যে সব কথ! তাদের ভাষাযুন্ত বলে চেন। যায় তার 
থেকে। সাবেক ঘর যেখানেই হক সেখানকার সামাজিক গাহচ্ছ্য চিন্রটিই প্রধান 
কৌতৃহলের বন্তু। ইংরাঁজ ০০% ও সংস্কৃত গে শব্দের সাদৃশ্য অতীব জ্পন্ট, 
আদ ইনদে-য়োরোপাঁয় শব্দটি &%০৬; এমনি আরও বিবিধ সমধ্বমি শব্দ 
থেকে জান। যায় যে গরু ছাড়াও ভেড়া ছাগল শুয়োর কুকুর ঘোড়৷ এবং হাস 
ছিল তাদের ঘয়ে। দুধ পশম বয়ন শিল্প চাষ শস্য রুটি ঈষ্ট কুড়াল (সংস্কৃত 
পরশূ, তাদের 26161 ) ইত্যাদির প্রাতশব্দ মেলে, তেমান গাড়ি ও গাড়িতে বহন 
সংকান্ত শব্ের। লংন্কত, গ্রীসীয় ও অন্যান্য ইনদো-য়োরোপীয় শাখার তুলনায় 
এমনি জান। মায় বে শাখা বিভাগের আগেই সমাজে ছুতোোরের পেশ। আলাদা 
হয়ে গিয়েছিলস্দব সকম কারগরের মধ্যে এমা স্যর নামই এ সব 
ভাষাতে এক শব ছ্বাত। বরফ (57618) ) ও নর্দীর সঙ্গে তাদের পারচয় ছিল, 


উঠ৩ 


লভাতার আমে 


কিন্তু সমুদ্রের সঙ্গে নয় (ক্যাস্াপয়ান সাগর আসলে নোন। হুদ )। বাঁড়র চালে 
খড় ব্যবহার হয়েছে । আহক রাজ। মহারাজা (ল্যাটিন 702, 108£008 16) 
শব্দের পাশাপাশি পারঘিক ঈশ্বর (2116020, যায় থেকে 0০৫), দেব (ল্যাটিন 
0989 ):এবং প্রার্থন৷ শব্দের প্রাতশব্দ মেলে । মাতা পিতা দুঁহতা ইত্যাঁদ 'কিংবা 
এক দুই থেকে শত পর্যন্ত 'বাঁবধ সংখ্যার মল এত সুপাঁরচিত যে তার উল্লেখ 
বাহুল্য। দেখা গিয়েছে যে বিভিন্ন ভাষার একই শব্দের এই ধ্বনাবকার "কিছু 
কিছু সানা নিয়ম মেনে চলে_ তা না হলে অবশ্য মৃল শব্দটি উদ্ধায় করা সন্ভব 
হত না; এই গবেষণার ক্ষেপে বিশেষ উল্লেখযোগ্য জার্মোনর আধবাসী দুই 
ভাই, ইয়াকব ও হিবল্হেল্ম 'গ্রম, অধিকাংশ লোক যাদের বিশ্বাধখ্যাত রূগকথার 
রচায়ত। বলেই জানে । ইনদো-য়োরোপীয়রা কোন পথে দিকে দিকে বিল্তৃত হয়েছে 
বাতন্ন ভাষার 'বিচার থেকে তারও নির্দেশ .পাওয়৷ যায় ; পশ্চিমে য়োরোপের 
সীমান্তে আয়াঙ্ল্যানডে, দাক্ষিণে ভারতের তেলুগু ভাষাতে পর্যস্ত এই প্রভাব দেখ৷ যায়। 
এ অধ্যায়ে আলোচ্য কালের তুলনায় ইনদো-য়োরোপীয়দের এই 'বিক্ষি পি ও শাখা- 
ব্ভাগ অবশ্য অনেক সাল্প্রাতক, ত৷ যখন ঘটেছে তখন মিশর ব্যাবলনিয়৷ আাসি- 
রয়।র প্রীসন্ধ সভাত। সুপ্রাচীন । 

চাকার আলোচনা করতে গিয়ে আমরাও এদেরই মত অনেক দৃরে বিক্ষিপ্ত হয়ে 
পড়োছ, এ বার প্রান্তন প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া দরকার । প্রথম যানগুিতে সুমেরীর়। 
চামড়ার ফাল দিয়ে চাকা জোড়ার অক্ষটি গাঁড়র নিচে বেঁধেছে, তা খোল। যেত মনে 
হয়। তার হীঙ্গত এই যে জাময় অনেকাংশ গাঁড় চলার অনুপধুন্ত ছল এবং 
দরকার হলে গাড়ির অংশগুল খুলে হাতে বা গরুর পিঠে চাঁপয়ে নিচু জল। জায়গ। 
ব৷ উচু নিচু রুক্ষ ভূমি পার হয়ে আবার জোড়া হয়েছে । ত। ছাড়া, চার চাকার 
গাঁড় তখনও এ দক ও দক ঘোয়ানো সহজ ছিল না, ত! সম্ভব হয়েছে অনেফ 
পরে। আদি কালে গাড়ির প্রচলন ও উন্নতি ব্যাহত হয়েছে উপধুন্তর পথের অভাবে, 
যোরোগে লৌহ বুগের প্রবেশ পর্যন্ত সেখানে চক্ুধান বিরল ছিল। তথাপ 
অমাঁজিত গ্রাথামক চাকাও স্বর চাষাঁ, বাঁপক ও পর্যটকদের মন্ত সহায় হয়ে দাড়াল । 
বলদ বা গাধা পিঠে করে বা ম্লেজে চাপিয়ে তটা মাল বয়েছে তার 'তিন গুণ টানা 
সম্ভব হল কাঠের জোয়াল দিয়ে তাকে চাকার গাঁড়তে জুতে। শুধু তায বহন নর, 
মানুষেরও বাহন হল পাঁলত পশু- ক্রমে ঘোড়ার রথ বানয়ে ধুদ্ধে গেল লে, অথবা 


৯১৬৪ 


টক্ত বিপ্ব 
তার পিঠে চেপে বসল । 


ঘোড়ার দ্বাভাঁবক দেশ সধ্য এশিয়ার প্রান্তয় ভম থেকে পালিত পশুটি প্রায় 
৫০০ বছর পরে মধ্যপ্রাচ্যে এসছে ২৫০০ 'খাস নাগাদ, এই দুতগামী দূরগার্মী জন্তু 
যে সেখানে শহর সভাত। গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে তা৷ সহজেই অনুমান করতে 
পারি। সম্ভবত ঘোড়। প্রথমে বাবহার হয়েছে মালবাহী শকটে জুতে, পরে যুদ্ধ রথ 
টানতে এবং ১৫০০ [বাসর মধ্যে সে মানুষেরও বাহন হয়েছে। পাশ্চম এশিয়ার 
আর্ধ জাতি 'হিটাইটর। সম্ভবত যুদ্ধ রথে প্রথম ঘোড়া ব্যবহার করেছে, ভারতেও 
আধর। তাকে এনেছে অশ্ব রথে ১৫০০ 'বাঁস নাগাদ । মিশরে চক্ুযানের সঙ্গে 
ঘোড়ার আমদানি ১৬৫০ (াসিতে, সেখানে এবং পশ্চিম এশিয়ায় রথ টান ছাড়া 
তার আর কোনও নজির নেই। রথে যু্ত অশ্ব জাতীয় কোনও জন্তু সুমেরী স্মাত 
মন্দিয়ের দেয়ালে আক। হয়েছে ৩০০০ 'বাঁসতে 'ি তারও আগে, িন্তু তাকে চেন 





চিত্র ২১। হুমেরী যুদ্ধ রখ। 


সহজ নয়-_কেউ বলেন ঘোড়া, কেউ বলেন খচ্চর, কারও কারও মতে ত। এশিয়ার 
বুনো গাধা অনাজার। এখানকার ও স্থানান্তরের ছবি দেখে মনে হয় যে শারীরিক 
বিভেদ সত্ত্বেও প্রথম দিকে বলদ জুতবার কাঠামোটাই সরাসরি ঘোড়ার কাঁধে 
চাপানো হয়েছে, ফলে সে বেচার়ার যে দুর্ভোগ বেড়েছে ও কার্যক্ষমতা কমে গিয়েছে 
তাতে সন্দেহ নেই। 'তা সত্বেও এই দুর্গাতর শেষ হয়েছে মান প্রীষ্তীয় নবম 


৯৬% . 


সঙ্/তার আগে 


শতাব্দীর কাছাকাছি, ঘোড়ার জন্য পৃথক গলাবন্ধ আঁবষ্কার়ের পয়ে। 
জলযান তাঁর এবং তাতে করে চলাফেরা অনেক . সহজ ও অপ্প বায়সাপেক্ষ, 
সুতরাং প্রাগোতিহাদক আমল থেকে অপেক্ষাকৃত সপ্প্রতি পর্যন্ত যেখানে সম্ভব. 
হয়েছে সেখানেই মানুষ ও. তার মাল ্থছলের বদলে জলে ভ্রমণ করেছে । ' ইয়াকের 
নদী জোড়া ও.মশরে নীল. নদে ভেসে বাণিজ্য জমে উঠেছে ইতিহাসের উষায়, 
সুমের ও. ব্যারলনের ঘাটে ঘাটে এসে [ভিড়েছে চামড়া. ও কাঠের তোর পণ্যবাহী 
ভেলা আবার মিশরীরা প্রথম নৌক। বাঁনয়েছে প্যাপাইরাসের নল দিয়ে । 

এই সব জ্রলযান অবশ্য আকাম্মিক নতুন আবিষ্কার নয়, তাদের সূ অনুসরণ 
কর৷ যায় অন্তত মধপ্রস্তর কাল পর্যস্ত। সে সময়ে শেষ তুষার যুগের অবসানে বরফ 
গলে য়োরোপে প্রচুর হুদ, বিল ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছিল, মাছ ও জলের পাখি 
শিকারের প্রয়োজনে গাছের গুশড় খুবলে যান বা শালতি এবং চামড়া দিয়ে চ্যাপটা। 
গোল ভেল৷ বানানে হয়েছে (যাঁদও ঘষা পাথরের কুড়াল ও অন্যান্য যন্ সৃষ্টির 
আগে শালতি তোর সহজ হয় 'ন ), স্থলে প্লেজ ও জলে এই সব যান চলেছে। 
কাঠ ও চামড়া পচে ক্ষয়ে যায়, তবু মধ্য্রন্তর য়োয়োপ থেকে ক্যানু ও বৈঠার অবশিষ্ট 
কিছু পাওয়া গিয়েছে; পাথর খুদে কেউ 'এ+কোছিল চামড়ার ভেলা, সেই ছা 
এখনও অক্ষত । .আজও এই সব জলযান চলছে, যথ৷ দাক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে 
ক্যানু, সুমেরু 'সাগরে চামড়ার ভেলা । নবপ্রস্তর আমলে [মশরীরা তাদের অপর্যাপ্ত 
প্যাপাইরাস কাজে লাগয়েছে জলে ভাসতে, হালক৷ নলগুল পাশাপাশি বেঁধে দুই 
মাথা সরু করে উপর 'দিকে তুলে: দয়েছে। রলংগে৷ দেশে গাছের গুড় ভাসিয়ে 
চলেছে লোকে, মেসোপটোময়ায় মর্ল ও গাছের অভাব বলে প্রধানত ব্যবহার হয়েছে 
চামড়া, তা কাঠামোর সঙ্গে জুড়ে ভিতরে বাতাস ভরে ফুলিয়ে, এই ধরনের ফোলানো 
ভেল। পূর্ব এঁশযায়ও দেখা বায় ৩০০০ বাস নাগাদ। .নালের ভেলার ছোট ছোট 
নমুনা পাওয়। গিয়েছে মশয়ে, তাদের গায়ে রঙ্গিন দাগ এ*কে ঘড়ির ধুধন নির্দেশ 
করা । সে দেশে ঘট ও কুদ্তের গায়েও এই জলযানের ছাঁষ দেখা খায়। ্‌ 

তার পর আদ এতহানিক কালে মিশরীর৷ যখন লেরানূন থেকে কাঠ এনে তা | 
দরে নৌক। বানাল তখনও নল-যানটির রাহাত "অনুকরণ করেছে, তারা, তবে 
এই ্ব তুরীর ভিতরট। ঢালু ও গভীর বলে কাঠ নলের চেয়ে ভারী হাক জরা, 


৯৮৬. 


উদ বিশ্ব. 


জলে ভালে, তার৷ প্রকৃত নৌক। ৷ এই আদি সভ্য যুগে মেসোপটেমিয়াতেও লোকৈ 
কাঠের নৌক। বানাতে শিখল। এ সব যান যে শুধু নদী পথে চলাফেরা করেছে তা 
নয়, সাহস করে লাগরেও-এগিয়েছে। নবপ্রস্তর যুগে ভূমধ্য সাগরের দ্বীপগলি থেকে 
জল পথে. অবানাডয়ান রপ্তানি হত এবং ডেনমার্কে এ যুগ্গের আবর্জনা সপে গভীর 
সমুন্রচর মাছের কাট। সাক্ষায দের যে জেলেদের জন্য সাগরগামী পোত “তাঁর হয়েছে 
হয় চামক়ার ভেলা, নয়তো শালাত; অবশ্য য়োরোপে নবগ্রস্তর বুগের প্রবেশ 
অনেকট। সান্প্রাতক। অসঙ্্রৌলয়ায় মানুষের প্রথম আবিাব সম্বন্ধে জপ্পনা আছে 
যে প্রকৃত তন্তার নৌক। সৃষ্টির আগেই হয়তো ভেলা বা শালতি দূর দাঁরয়৷ পোঁরয়ে 
সেখানে পৌঁছেছিল আজ থেকে ৩০,০০০ বছরেরও আগে, 'কন্তু তার নি্ভরযোগ। 
নাজর কিছু নেই। সাধারণ বিশ্বাস অনুসারে দূর সাগরগামী নাও তোর হয়েছে 
বড়জোর ৮০০০-৯১০১০০০ বছর আগে, অর্থাৎ নবপ্রন্তর যুগের সুচনায় । 

এই প্রসঙ্গে নরোএজায় বিজ্ঞানী টুর হেআরডাল অনুষিত তিনটি সাগরাভিযান 
উল্লেখযোগ্য । ১৯৪৭ সালে [তান ও ঠার পাঁচ সহকর্মা হালকা বালসা কাঠের এক 
ভেলার চড়ে পেরু থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পাড় দিয়ে পালনেশিয়ায় পৌঁছোছলেম, 
কনৃ-টিকনামক এই ভেলাটি আজ বিশ্বাবখ্যাত-_ঠাদের উদ্দেশ্যে ছিল প্রমাণ করা 
যে দাক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসী আভযাতীরা এ তাবে পালনোশয়ার স্বাপগুলি 
আবিষ্কার কয়ে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। পরে হেআরডাল বানালেন 
প্যাপাইরাস নলের নাও, ১৯৭০ সালে রা-২ নামক নল-নোঁকায় চড়ে উত্তর 
আফ্রিকা থেকে তান ও সহযান্ত্রীরা পৌঁছালেন ওএস্ট ইন্ডিজে বারবেডোজ 
দ্বীপে আর এক তত্ব প্রমাণ করতে যে দাঁক্ষণ আমোরিকায় যে পিরামিড স্থাপত্য 
দেখ। যার সই 1বদ্য। এনোছল [মশরী'র। অনুরূপ নৌকায় চড়ে অতলাস্তিক ঘাঁতরম 
করে। (বনর্মটাক ও রা দুটি নামই নেওয়া হয়েছে স্থানীয় প্রাচীন দেবতাদের থেকে । ) 
মশরে পিয়া %ড়। হয়েছে প্রীন্টপূর্ব তৃতীয় সহম্রকে, তখন সেখানে সভ) যুগ। 
১৯৭৭-৭৭ ধ্রীষ্টান্দে হেআরডাল টাইগ্রিস নামে আর এক নল-তরা বানিয়ে ইয়ীক 
থেকে লোহিত সাগরের মুখে এসে চ্ছানীয় বুদ্ধ হেতু আর এগোতে পারেন নি, কিনতু 
সুমের, শর ও 'সঙ্ধ) উপত্যকায় প্রাচীন সভ্যতাগুলি যে সাগর পথে যোগাযোগ 
করে. থাকতে পারে এই আভিষানে সেই সঙ্ভাবন৷ উন্মস্র হয়েছে। হেআরডালেয়: 
প্রাগাঙগয এীতহাপিক তন্তু দেনে না নিলেও [তান : নিসন্দেহে: দোঁখিয়েছেন . ঘে+ 


৬৭. 


সজতার আগে . 


নপ্তর ি'আরও প্রাচীন কালের জলযানে চড়ে দূর দারয়ায় পাঁড় জমানে। সম্ভব ।' 

প্যাপাইরাসের তরি হলেও রা-২ বেশ বড় নৌকা, তাতে থাকবার ধর ছিল 
(যেষন ছিল কন-টিকি ভেলাতেও ), মিশরী চিত্রে ৪০ কি ততোধক দীড়ী ও 
মাবখানে ছোট ঘর সমেত নলের তরী দেখা যায়। এই সব জঙষান ও তার আগে 
ভেঙা-ও শালাত চলেছে শুধু মানুষের হাতের জোরে ; ক্রমে চ্ছলে যেমন পশূ বল 
জলে তেমন বায়ু বল কাজে লাগানো হল। ৩৫০০ 'বাঁসর অপ্প পরেই ছাবিতে 
নীল নদের দূশো পালতোলা নোৌক৷ দেখ৷ যায়। পরে সে দেশের রাজ রানীর 
প্রকাণ্ড সুসাজ্জত তরাতে সখ। সখী নিয়ে বিলাস বিহারে বার হতেন। এবং খুব 
সম্ভবত ইতিহাসের প্রাকৃকালে ভূমধ্য সাগরেয় পূর্বাঞ্চলে এবং আরব সাগরে মিশয়ী 
বাশিজ্য পোতের অবাধ চলাফের৷ 'ছিল। দাঁক্ষণ ইরাকে এঁরদু শহরের এক কবরে 
পালতোল। নোঁকার একটি আত প্রাচীন প্রাতকৃতি আবার হয়েছে । মানুষ যে 
তন্তার নৌক। বানাতে এবং পাল খাটাতে শিখে ফেলেছে তাই নয়, জল পথে দূর 
দূরাস্তরে পাড় দেওয়ার মত ভৌগোলিক ও জ্যোতিষ বিদ্যাও নিশ্চয় কু কিছু 
আহরণ করেছে । মিশরী 'ঘটের চিত্রে যে পাল দেখ৷ যায় তার অবশ্য অনেক 
সংস্কার হরেছে পরে, কিন্তু মূলত এই আঁবদ্কারই গত শতাব্দী পর্ধন্ত ব্যবহার হয়েছে 
জাহাজ চালাতেও। জল পথে গমনাগমনের এই সুবিধ। না থাকলে সে কালের 
ব্যাবস! বাঁণজ্য অনেক 1পছনে পড়ে থাকত। ভূমধ্য সাগরের পুব প্রান্তে ফনিশীয়রা 
এই উদ্দেশ্যে জল পথের চরম সুযোগ নিয়েছে, খ্নীষ্টপূর্ব ১২শ শতাব্দীতে এই 
সাগরের আশেপাশে সুনাঁমত তরী ভাঁড়য়ে তার৷ লোভনীয় বিলাস দ্রব্যের 'বানিমন়ে 
নিয়েছে কাচামাল, পরে অতলাস্তিক মহাসাগরে পড়ে ইংল্যানডে গিয়েছে টিনের 
খোঁজে। লেবানন থেকে কাঠ এনে যেমন নোঁক৷ বানাতে, তেমন তার চালনার দক্ষ 
হল 'ফানিশীয়রা, ধুবতর। চিনে তার নিরে'শে পথ চলল রাতের অন্ধকারে । 

শুধু বাঁণজ্ো নয়, [মিশরের পিরামিড গড়তে সহায় হয়েছে জল পঞ, 
[পিরামডে ব্যবহৃত কোনও কোনও আতিকায় শিল। খণ্ড (প্রায় ১৯৫০ টন) আনতে 
হয়েছে কয়েক শো কিলোমিটার দূর থেকে, গাধার পিঠে বা গনুগ্ধ গাঁড়তে তা 
কখনও সম্ভব হত না নিশ্যয়। তার পয় সেগুলি বার্থ মাগ মত : কাটতে, 
উদ্চুতে তুলতে এবং নিখুত সংয়োজনে জ্যামিতি ও বলাবদ্যার নীতি আয়ন্ত 
করতে হয়েছে । সুতরাং চ্ছলে যেমন চাকা, জলে তেমন মৌক। মানুষকে সভাতার 
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গে অমেকট। এাগয়ে দিয়েছে । 


যনুত সভ্যতার ইতিহাসে নদীর দান অপারমেয়। তার জল ও পাল খেতের 
ফসল সুপ্রতুল করে বাঁধ জনতার খাদ্য জুগিয়েছে, তখন উৎপাদন ছাড়াণ্ড অন্যান্য 
জীবিকার পথ প্রশস্ত হয়ে সমাজে বৌচন্র্য ও সর্মৃ্ধ বেড়েছে। সামান্য ভেলার 
থেকে আরপ্ত করে ক্রমে মালবাহী তরী দূরাগ্চলের মধ্যে যখন যোগাযোগ ও 
বাঁণজ্যের পথ খুলল তখন শুধু পণোর আদান প্রদানে নয়, নতুনের পাঁরচয়ে 
সাংস্কাতিক পাঁরধি প্রসারত হুল বৃহত্তর ক্ষেত্রে। আজও পৃঁথবীর দেশে দেশে 
নানা মহানগর ঘনিষ্ঠ যোগসৃন্রে নর্দীনর্ভর, ম্রোত সংকুচিত হলে ব। বিপথে 
গেলে মহাসংকট । 

কিন্তু নদী কেবল সভ্যতার ধারী নয়, রুদ্র মতি ধরে সে ধন প্রাণও বিনাশ 
করে। বাতা দেশের পুরাণে এক মহাপ্রাবনের গল্প পাওয়। যায়, তার উৎপাত্ত 
ইতিহাসের আগে মেসোপটোময়ায় এবং এই প্লাবনের ধ্বংসের উপর নাগারক 
সভ্যত। গড়ে উঠেছে এমন অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। এই অনুমান অনুসায়ে 
$০০০-৪০০০ 'বিসির মধ্যে কোনও এক বছর সম্ভবত টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের 
উৎস দেশে আঁত মান্নায় তুষার পাত হয়েছিল, তার ফলে সে বারে বান ডেকোছল 
অসাধারণ, ভাসয়ে নিয়োছিল খেত থামার গরু ভেড়৷ ঘর বাঁড়। ক্রমে লোক মুখে 
বাড়তে বাড়তে তা বিশ্বগ্রাসী মহাপ্লাবনের আকার ধারণ করল -যেমন চির দিন 
হয়, বুড়োদের মুখে আজও গল্প শোন। যায় সেই সে সালে ৬০ বছর আগে যেমন 
বৃন্টি হয়োছল তেমন আর দেখা যায় নি। বিখ্যাত প্ররাবং সার লিওনার্ড উল 
দাঁক্ষণ মেসোপটোময়াতে খনন করে 'আর' রাজ্যের উদঘাটনে এক প্রবল বন্যার 
চিহ্ পেয়েছেন ৪০০০ 'বাসিরও আগে; তা হল মাটির নিচে আড়াই মিটার 
পুরু পাঁজর স্তর। এই স্তরে মানুষের ব্যবহৃত বন্ধু কিছু পাওয়া বায় ন, কিন্ত 
িনচে উপরের সম্পূর্ণ বাড দুই এীতহ্ের চিহ্ন ছিল-_নিচে হাতে গড়া মাটির ভা 
ও চকমাঁধর হাতিয়ার (আল উবাইদ ধার! ), উপয়ের মৃৎপান্ত চাকে তোর, বন্্পাতির 
উপাদান ধাতু (সুমেরী ধারা )। কি পাঁরমাণ জল দীড়ালে আড়াই মিটার কাদ। 
জমতে পায়ে তা ভাবলে বন্যার কোগ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না, সার 'লিওনার্ডের 
প্রমাণ অনুসারে নিমাঁজ্জত ভূমির মাপ দের প্রচ্ছে প্রায় ৬৫০ এবং ১৬০ 
কিলোমিটার, ঘকন্তু স্থানীয় লোকের চোখে ত৷ নিচ্চয় বিশ্বগ্রাসী প্রলয়ের চেহারা 
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নিয়ে এসৌছল। সুমেরী িংবদস্তীর হী্গত যে গ্রামাঞ্চল ও মাটির ঘয় কম্পূর্ণ 
ধ্বংস হয়ে. গিয়োছল এবং এই প্রলয় কাণ্ডের পরে দাঁ্িণ থেকে বিদেশীরা 
এসেছে সমুর্র পথে, সঙ্গে এনেছে নানা, 'বিদ্য--কাঁষি, ধাতু ও 'লাপ--"তখন 
থেকে নতুন উদ্ভাবন আর কু হয় ন"। নার লিওনার্ডের মতে প্রতথতত্রে সাক্ষ্য 
থেকেও 'মনে হয় বিপর্যস্ত আশাহত অবাঁশষ্ট কয়েকটি নুরের মধ্যে নতুন 
সা [বধবন্ত দেশ আবার গড়ে তুলেছে । ৭ 
আশ্চর্য এই যেোবাভন্ন দেশের পুরাকাহনীর মধ্যে এক সর্বগ্রাসী মহাপ্লীবন 
সম্বন্ধে প্লায়ই অন্ভুত মিল দেখ৷ যায়, কয়েকটি/কিংবদস্তী এখানে আমরা সংক্ষেপে 
বর্ণনা করাছ। এ জোড়া নদাঁর দেশে প্রচলিত উপাখ্যানটি ব্যাবলনীয় মানবাপতা উত- 
নাঁপশ:তিম বলছে নিজের মুখে । একদ। দেবতারা মনন্ছ করলে ঝড় আর প্লাবনেয় 
আঘাতে পৃথিবী থেকে মানুষের বংশ নিশ্চিহ করে ফেলতে হবে (“মানুষের হট্ট- 
গোলে ঘুষ অসম্ভব হয়ে আসছে,” বললে এক জন ), পরে এই সিদ্ধান্ত সামান্য বদল 
করে ঠিক হল শুধু উত-নাঁপশাতিম ও তার স্ত্রীকে বাচতে দেওয়া হবে। ইয়া দেবত। 
তর কাছে আঁবর্ভূত হয়ে খবরটি জানালে, বললে সব কিছুর মায় ত্যাগ্গ করে এ 
বার প্রাণ বাচাবার জন্য এক নৌক। বানাও । পিচ আর শিলাজতুর. আঠা! দিয়ে 
এ'টে ১২০ হাত লম্বা] এক নৌক। বানালে সে, তার পর শস্যের ভাগ্ার আর নিজের 
পাঁরবার নিয়ে তাতে চড়ে বসল। পশু পাঁখর। জোড়ায় জোড়ায় এল। তখন 
শামাশ দেব এসে জানালে যে সে 'দিন সন্ধ্যায় মহাপ্লাবন শুরু হবে, এবং সাঁত/ই 'দিন, 
শেষ হতে হতে আকাশ কালে৷ করাল মূ'তি ধরলে, তার পর আরম্ভ হল তৃমুল ঝড় 
বৃন্ঠি বন্যার তাওব নৃতা। নৌকায় সব ছিদ্র বন্ধ করে দিয়ে তার! দেবতাদের হাতে, 
ভাগ্য সমর্পন করলে। বাইরে ক্ষীণতম আলোগুঁলও একে একে গাঢ় তামরে, 
না শ্চহ হয়ে গেল, স্ত্রী পুন্ন ভাই কেউ আর কাউকে দেখতে পেল না, কালে 'মেঘ 
আর ঘূাঁবাত্যার ধর্ষণে দেবতার৷ হুংকার করতে লাগল.। মেধ ভেঙে জঞ ঝরতে 
ঝরতে শেষে ত। পাহাড়ের চূড়া পর্যস্ত উঠে এল, তখন দেরতারাও ভয় পেল । 
ছ ধন ছ রান. এমান চলার পর আবার যখন পব শান্ত হল তখন চরাচয়ের উপর 
(দিয়ে. প্রলয় বয়ে গিয়েছে মানুষকে কাদ৷ বানিয়ে দিয়ে, চতুদিকে শুধু উন্মুক্ত সাগর 
৭ খু করছে। নৌকা আরও ১২. দিন চলে শেষে লিলির পর্বতে এসে ঠেকল 
উততপলীপখ্াতিম কু আরও সাত: দিন অপেক্ষা করলে, তখনও নাও”চ্ছির ছয়ে, 
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আছে দেখে অবশেষে ছোট একটি 'ছদ্রু খুললে । ত। দিয়ে প্রথমে ঘুঘু পরে বাধুই 
উড়ে গেল বাইয়ে, কিন্তু নামবার জায়গ। ন৷ পেয়ে ফিয়ে এল তারা ; শেষে দাড়কাক 
আর ফিরে এল না, চ্ছল আবার মাথ। তুলেছে, মাটি থু'টে থু'টে !ক যেন খাচ্ছে সে, 
দেখে সবাই নামল নৌক। থেকে । দুটি লোকের মধ্যে মানুষ জাতি ধেচে রইল, 
অবশ্য বেল দেবত। ক্রুদ্ধ হয়ে তাদেরও ধ্বংস করতে চাইল, বস্তু তাকে শেষ পর্যন্ত 
নিরন্ত কর৷ হল। “ইয়া-র আশীর্বাদ উত-নাঁপশাতিম ও তার স্ত্রী অমর হয়ে রইল, 
তাদেরই সন্তান সন্তাততে আজ পাবা পারপূর্ণ। 

এই উপকথার সঙ্গে ইহুদী সৃষ্টিপুরাণে বন্যা কাহিনীর সাদৃশ্য এত স্গব্ট যে 
তার উল্লেখ বাহুলা-_-উত-নাপশাতমের জায়গায় নোআ, নাসির পতের জায়গায় 
আরারাত পধত বসালেই প্রায় সব মিলে যায়। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য এলাকার বাইরেও 
পুবে এবং পাঁশ্চমে গল্পের অনেক বোশক্ট্য অপারিবাঁতিত। গ্রীসীয় পুয়াণে যক্ষ 
প্রামাথউস মানুষকে আগুন দান করে তার প্রভূত উপকার কয়োছিল, 1কন্তু তার আগে 
মানব জাতিকে সে প্লাবনের মুখে ধ্বংসের থেকে বাচিয়েছে। এই সবনাশ। মতলব 
যখন দেবরাজ জিউসের মাথায় এল তখন প্রামাথউস মানব কুলের মধ্যে দুটি সং 
লোককে-( ডিউকোলয়ন ও পির! ) ৰেছে নিয়ে তাদের সব জানালে, তার পর 
শাখয়ে দিলে কি করে তারা এমন তরী বানাতে পারে যাতে চড়ে ঘ্রাণ পাওয়া যাবে। 
জিউনের আদেশে বায়ু ও বৃষ্টি প্রবল বন্যার সৃষ্টি করলে, বাঁর দেব পোলাইডন 
সমুদ্রের জল তুলে শ্থলে ঢেলে দিলে, নদীদের আদেশ করলে বাঁধ ভেঙে সব কু 
ভাসিয়ে দিতে। রব্লমে চরাচর ডুবুডুবু, জলপরীর। তাদের চলাফেরার পথে অবাক 
হয়ে দেখলে মানুষের তোর শহর, লোকের৷ নৌকায় চড়ে প্রাগ বাচাতে চেষ্টী করলে, 
1কন্ধু নব নৌক। ডুবল, একমান্্ ডিউকেলিয়ন ও তার স্ত্রী ভেসে রইল তাদের মায়” 
তরীতে। অবশেষে এক সময়ে জল সরল, তার৷ নামল উঁচু জাঁমতে, দেবরাজ উপর 
থেকে দেখলে শাপগ্রন্ত মানুষ জাতর দু জন তখনও বে'চে আছে। কিন্তু তার৷ 
ন্যায়পরায়ণ, সহদয়॥ দেবভন্ত, তাই তাদের সে ছেড়ে দিল, আবার প্রাথবী ভরে উল 
মানুষে । 

আঙ্গাদের পুরাণে মানবাঁপত। বৈবন্থত মনু কি বরে প্রলয় কালে সৃষ্টি বাঁচয়ে- 
ছিল তা অনেকেরই জান আছে। একদ। এক ক্ষুদ্র মা মনুকে অনুরোধ করলে 
বড় মাছদের থেকে ভাকে বণচাতে । মনু প্রথমে তাকে জালায় রাখলে, কিনতু সে এত 


৯৭৬ 


সত্যতার আগে 


বড় হতে লাগল যে ক্রমে তাকে পুকুরে, গঙ্গায় ও সমুদ্রে রাখতে হল। তখন মাছের 
ঈ্য্ধ বুঝতে পারলে মনু। মাছ তাকে বললে নৌকা বানিয়ে ভাতে উঠে বসতে-__ 
প্রলয় আসন্ন, দেখতে দেখতে হ্ছাবর জঙ্গম সব জলমগ্র হবে। নোকা তোর কয়ে 
সপ্তাধ ও মান। রকম বাঁজ সঙ্গে নিয়ে মনু তাতে চড়ে বসল, মধস অবতার শৃঙ্গ ধারণ 
করে এল, সর্প-রজ্জু দিয়ে তার সঙ্গে নৌকা বেধে দত নিয়ে চলল । বছু বছর পয়ে 
হমালয়ের শৃঙ্গে তরী বাঁধা হল, মনু তখন মানব ও অন্যান্য প্রাণী, চ্ছাবর ও জঙ্গম 
সৃষ্টি করলে । 

পায়াসক পুরাণে কাঁথত আছে যে প্রথম নর নানীর পো পৌন্রীর। যখন ধর্ম ও 
ন্যায়ের পথ ছেড়ে শয়তানী শান্ত আরমনের বশবতাঁ হয়ে পড়ল তখন দেখাদদেব 
অছ্ুর মাজদ। তাদের শান্ত দিলে বরফ গাঁলয়ে বন্যার সৃষ্চি করে । য়োরোপের উত্তর 
প্রান্তে আইসল্যানডের পুরাকাহিনীতে দেখা যায় দেবাসুরের যুদ্ধের পরে 'বিচ্ষুন্ধ 
জলমগ্র পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন, চন্দ সূর্যকে নেকড়েতে খেয়েছে । ক্রমে জল সয়ে 
গেল, সুন্দর সবুজ ভূমি দেখা দিল আবার, নতুন চন্দ্র সূর্য সৃষ্টি হল। বনের গভীরে 
দুটি মাত নর নারা বে*চে ছিল, তাদের সন্তান সম্তাঁত নতুন করে পাখা পূর্ণ করলে। 
এমন কি অতলান্তকের ও পারে আজটেক উপাখ্যানে বলে এই প্রাথবাঁর আগে 
অন্যান্য পৃথিবী ছিল, তাতেও মানুষের বাস ছিল ; বারে বারে বসুদ্ধয়। ধবংল হয়েছে 
এক বাক প্লাবনে, এর বার ঝড়ে, এক বার আগুনে । 

এই পুরাণ কাহনীগুলির তুলন। করলে এমন ধারণ। এড়ানো প্রায় অসম্ভব যে 
এদের অন্তত কয়েকটির একই জায়গায় উত্তব, পরে সেখান থেফে তার নান৷ দিকে 
ছাঁড়য়ে পড়েছে এবং কিছুটা রূপাস্তারত হয়েছে । অনেকেই মনে করেন যে নোআর 
কাহনী প্রাচীন সুমেরী উপাখ্যান থেকে উদ্ভৃত। আর্দের সম্ভাব্য আদ নিবাস ছিল 
মধ্য এশিয়ার কোনও এক জায়গায়, সেখান থেকে তারা বিভিন্ন শাখায় পাশ্চমে গ্রীসে 
ও য়োরোপের অন্যান্য দেশে, দক্ষিণে ইরানের পথে ভারতের দিকে বিক্ষিপ্ত হয়েছে 
এই প্রচালত ধারণ মেনে নিলে ছাবটি অনেকখান পারঞ্কার হয়। “এদের 
সঙ্গে এ এ অঞ্চলে যে নানা ভাবধারা ছাড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ আছে, যেমন: 
পারাঁসক আবেম্তার অনুর মাজদা। নাকি বেদের বরুণ দেবেরই প্রতিরূপ, অধ্যাপক 
রুমাফল-ডের মতে আবার বরুণ ও গ্রীসীয় ইউরেনাস অভিন্ন । এ দিকে গ্রীগের 
ইলিয়ড আঁডাঁস আর ভারতের রামায়ণ মহাভারতে বহু ঘটনার সাদৃশা লক্ষ! কর| 


৯৭২ 


চক্র বপ্লব 


যায়। সামানা বুদ্ধ ও সন্তাব্য ঘটনার 'ভান্ততে যেমন এই সব অলোক মহাকাব্যের 
মহীনূহ গড়ে উঠেছে ঠিক তেমন হয়তো৷ কোনও এক নদীর অধ্বাভাবিক প্রব্ধ বন্যা 
লোক মুখে বিশ্বগ্রা্সী মহাপ্রাবনের আকার ধারণ করেছে । .. 


১৭৩ 


১২। খাতেখড়ি 


সম্ভবত নেআনডার্টাল মানব কি তারও আগে ১৫ লক্ষ বছর প্রাচীন হোমো 
ইরেকটাসের মুখে প্রথম ভাষ৷ ফুটেছে, কিন্তু মুখের কথা 'লাঁপবন্ধ করতে প্রায় 
অতল বছরই ফেটে গেল। শহর লভাতার প্রারদ্তে যখন প্রশাসন ক্রমেই জটিল 
হয়ে পড়ছে, তখন দেখা গেল শুধু স্মাত ও শ্রুতির সাহায্যে কাজ চলে না, 
নান বিষয়ে হসাব ও দলিল রাখতে অপারহার্য হয়ে পড়ল লিখিত নথি পন্। 
বিভিন্ন 'লাপর আবঙ্কার হয়েছে প্রাথামক সভ্যতাগুলির ধারী টাইগ্রিস ইউদ্রেটিস 
নীল ও 'সিন্ধু নর্দীর উপত্যকায়। এই নব বিপ্পধেরও পথ দৌথিয়েছে দাক্ষণ 
মেসোপটেমিয়ার সুমের রাজ্য আজ থেকে প্রায় 6৫০০ বছর আগে। 

লেখা আঁবফারের আগে সুমেরী নাগারফরা অনেকে ব্যান্তগত মালিকান। ব। 
সম্মাত জানাতে পীলমোহরের ছাপ 'দত। সীল বানাতে তার ছবি বা সংকেত 
উৎকীর্ণ করেছে নলের মত গোল করে কাটা পাথরে, অনেক ছাঁব ধর্মীয় যা 
প্রাবাদিক বিষয়ের বৃপায়ণ, তার পর এই বেলনটি ভিজে মাটির উপর গাঁড়য়ে 
ছাপ ফেলেছে। একেবারে প্রথম লখনও এই জাতীয়, ভাদের বলা হয় চিালাপ 
ব৷ ছাঁবর দাঁলল, মাটির পাট। চিরে শিল্পী বা লাপকর এ'কেছে ছবিগুলি, হয়তে। 
গরু ছাগলের মাথা, শস্/তরুর শিষ, কুটির ব। নর মুর্তি প্রায়ই দেখে মনে হয় ত৷ 
দম্পাত্তর হিসাব ব৷ স্মারক লাঁপ। ক্রমে সুমেরীরা সময় ও শ্রম সংক্ষেপ করতে মান্ত 
কয়েকটি অণচড়ে বিষয়টির মর্মরূপটি ধরতে চেষ্টা করেছে ; এগুলি ঠিক ছাঁব নয়, 
তার হত, সাধায়ণত এখন কেবল [বশেষজ্ঞরাই তাদেয় আঁদ মুতিটি চিনতে 
পারেন, মিশর ও মেসোপটোমিয়ায় লাগুলের এই 'চন্নালাপর সঙ্গে আমাদের আগে 
পারচয় হয়েছে। রর 

খাগড়ার নল চোখা করে তৈরি খাগের কলম এই সে দিনও আমরা ব্যবহার 
করোছি, ইতিহাসের প্রথম লেখনীও একই জানস। জল আর মাটি মিশিয়ে পাটা 
বানিয়ে তা সম্পূর্ণ শুকাবার আগে এই চোখা নল দিয়ে খুদে হয়েছে মানুষের 
প্রথম লিখন, স্থার়্ী দাঁলল বানাতে পরে ত৷ ইটের মত পুড়িয়ে নিয়েছে সে। ক্রমে 


” খাতেখড়ি 


চিন্তালাপ আরও সাংকোতিক হয়ে উঠল এবং অন্য চিহের সঙ্গে একযোগে জটিলতর 
বন্তব্য প্রকাশ করল। তখন চ্থান অনুঙ্ারে একই -চিহ্বের অর্থভেদ হয়েছে, যেমন 
সংকেত বাঁদ বলে পা, তবে তা কোথাও গ্লাড়ানো কোথাও গমন বোঝাতে পারে। 
উপকরণেরও সংস্কার হল, সৃচগ্র নলের বদলে সুমেরীর৷ বানালে কাঠের লেখনী, 
তার মুখট। লঘাটে 'ন্লকোণ গৌজের মত; 'লাঁপকর তার সরু দিকট। দিয়ে সোজা 
দাগ টেনে মাঝপথে মোটা অংশটা চেপে 'ন্কোণাকার ছাপ যেলর্ত। অগ্রগাঁতর 
এক মন্ত' ধাপ.. এটা, কারণ তখন সম্ভব হল আরও সাংকোতিক 'লাীপ এবং তার 
ফলে চিন্রালপির তুলনায় আরও জটিল বন্তব্যের প্রকাশ । এই 'কিউনেইফর্ন (ল্যাটিন 
শব্দ থেকে আক্ষরিক অর্থে গঁজাকার ) লিপিই প্রথম প্রকৃত লিখন (চিন্ন ২৩)। 
র্ল। বাহুল্য, এই 'লাপ অক্ষরের বিন)াস নয়, প্রান্তন চিন্রীলাপর বিকার মান্র, 
সুতরাং রূপক । সংকেতগুল সম্পূর্ণ শব্দ (%/০10) বা শব্দাংশ (59118616) 
বোঝায়, প্রকৃত বর্ণমালার আবির্ভাব ১৪০০ 'বাসির কথা । বর্তমান 'সারয়ার প্রাচীন 
উগাঁরিট শহয়ে তখন 'হব্রু ও 'ফাঁনসীয় সম্পকিত এক ভাষ। প্রায় ৩০ গৌজাকার 
অক্ষরে 'লাখত হয়েছে মাটির পাটায়, প্রাথবীর আঁদতম সম্পূর্ণ বর্ণমালা এই 
উগারঠীয় লিপি । 

বছর কয়েক আগে টেকসাস বিশ্বাবদ্যালয়ের এক মাঁহলা গ্রত্াবং ডেনীজ 
শমান্ট-বেসেরা লিপির আদ সৃতের খেজে পৌঁছেছেন ১০,০০০ বছর আগে । 
1কছু কাল ধরে মাটির তোর কতগুলি ছোট ছোট ঘুটির মত বস্তু পুরাবজ্ঞানীদের 
ভাবয়েছে, এগুঁলর ব্যাস পাঁচ সেনটিমিটার পর্যস্ত,। আকৃতি শঙ্কু, চাকাতি, 
গোলক ইত্যাদর মত, প্রাচীনতমটির বয়স ৮৫০০ বাসি। জ্যামাতিক আকারে 
এই সব ঘু'টি মিশর ও 'সম্কু উপত্যকার মাটি থু'ড়ে প্রচুর পাওয়া গিয়েছে, 
[বশেষঞ্ঞর। অনেকে জপ্পনা করেছেন এগুলি হয় খেলন। নয়তে। কোনও অজান। 
প্রাগোতিহাসক খেলার ঘু'টি। ১৯৬৬ সালে ফরার্পী প্রত্াবৎ 'পিয়ের আমিয়ে 
বললেন বন্তুগুল আঁদকালীন হিসাব রাখার উপকরণ হতে পারে, শ্রীমতাঁ ডেনীজ 
(ঠার জন্বাও ফ্রানসে ) সুমেরের এরেক শহরের প্রাথানক 'লিখনের সঙ্গে তুলন৷ 
করে এই আঁভমত সমর্থন করেছেন, উপরন্তু তান বলেন এদের থেকেই লিপির 
উত্তব |, এ, এত 
১ ভার বিশ্বাস এই বিবর্তন. সম্পূর্ণ হয়েছে চার ধাপে. প্রায় ৮৫০০ থেকে 


পক্ভাতার আগে 





চিত্র ২২। এই ধরনের মাটির ঘুর থেকে লেখার উদ্ভব সন্দেহ করা হয়েছে। 


৩৫০০ 'বাস পস্ত নানা আকারের এই সব গুটিক। বোঝাত 'বাভন্ন জিনিস, যথ। 
কাপড়, তেলের ভাগ, রুটি ব৷ ভেড়া, মধ্যপ্রাচ্যের বাঁণক সম্প্রদায় ও অন্যান্যরা 
এগুলির সাহায্যে পণ্য দ্রব্যের হিসাব রেখেছে। দ্বিতীয় ধাপে ব্যবসায়ী এক জায়গ। 
থেকে অন্যন্র মাল পাঠাতে তদনুসারে সংখ্যা ও চেহারা 'মাঁলয়ে সঙ্গে দিয়েছে 
প্রতীকগাল এক গোল মুংভাণ্ডে ভরে, তার মুখটি পাকাপাঁক বন্ধ করে। গন্তব্য 
ক্ছানে পৌঁছাবার পর এই পান্টি ভেঙে ঘু'টিগুলির সঙ্গে প্রাপ্ত মাল 'মাঁলয়ে নিয়েছে 
আমদানিকারী ( এখনও একই পন্ধাত চলে, তবে সঙ্গে যায় কাগন্রে লেখা তালিকা )। 
এর অস্প পরে বাণকর! বুঝল যে আধারটি না৷ ভেঙেও মেলানোর কাজটা কয়া 
যায় যাঁদ তার মাটি 'তিজে থাকতেই প্রাঁতটি প্রতীক তার গায়ে চেপে ছেপে দেওয়া 
হয়, অর্থাৎ যেমন ভিতরে তেমন বাইরেও একটি 'তাঁলকা' থাকল। অতঃপর 
অবশ্য আঁবলম্বে প্রতীয়মান হল যেবাইরে ছাপ থাকলে ভিতরে প্রতীক দেওয়। 
নিষ্রয়োজন, তখন সেগুলি বর্জন করে মাটির পাটায় সোজাসুঁজ তাদের প্রাতকাতি 
আঁকা আরম্ভ হল। শ্রীমতী ডেনীজের মতে ব্যবস্থাটি এত সুবিধাজনক বলেই এর 
থেকে লাখত দাললের আভব্যান্ত হয়েছে এবং এও বোবা যায় কেন 'লাঁপর 
ব্যবহার এত দ্রুত বাণিজ্য পথে পথে প্রসারত হয়ে তৎকালীন সভ্য জগতের সবর 
বস্তুত হয়েছে। কিন্তু ঘু'টি জাতীয় প্রতীকের প্রয়োজন এখনও আছে যারা পড়তে 
জানে ন। তাদের মধ্যে, যেমন মধ্যপ্রাচ্যের কোথাও কোথাও রাখালর। তাদের পশু 
পালের গণনায় আজও তা ব্যবহার করে। 

উপরোন্ধ প্রতীকগুলির সঙ্গে লীপর আদি ইতিহাস সম্পাঁকিত হক আর নাই 
হক, ইতিহাসের প্রাকৃকালে বৈদেশিক বাণিজ্য যে লিপি উদভাবনেয মন্ত প্রেরণ! 
যুগিয়েছে এবং বাঁণজাকে বাহন করে লেখার ধারণাট। যে দিকে দিকে ছাড়িয়েছে 
ভাতে লন্দেহ নেই। দেশের অভ্যন্তরেও সমন্টির প্রশাসনে নান। ক্ষেত্রে ত। অসামান্য 


২৭৬ 


হাতেখাঁড় 


সহায় হয়েছে, যেমন কোন প্রজার বরাদ্দ ক ও কতটা, ঘে কোন কাজ করবে, ক' জন 
নযুন্ত হবে তার হসাব রাখতে; আবার সম্পন্ন নাগাঁরকর। ব্যান্তগত দাঁলল পন্ন 
বানিয়েছে । প্রাচীন লিপির মগ্ন ভেদ করা সহজ নয়, জার্মেনির এক সামান্য সহকারা 
হুলেশিক্ষক বন্ধুদের সঙ্গে বাজি বেখে প্রথম সুমেরী 'লাঁপর পাঠোদ্ধার করেন, এক 
ইংরেজ পাগুতও শ্বাধীন ভাবে কাজটা আরও এগয়ে নিয়েছেন । * তাদের একাগ্র 
উদ্যোগের ফলে হার্জাব হাজার পটালাপর থেকে সে দিনের মানুষগল আজ 
আমাদের সামনে উপশ্ছিত হয়েছে, আমরা আঁবলম্বে দেখব তাদের এখনও কত 
পাঁরচিত মনে হয়। 

সে কালে লিখতে জানত মুষ্টিমেয় জনকয়েক সুতরাং তাদের কদর ও মর্যাদা 
ছিল যথেষ্ট । এই নতুন বিদ্যা আয়ত্ত করতে যেতে হয়েছে শিক্ষালয়ে, গণ্যমানাদের 
সবোচ্চ সুপারিশ ছাড়। সেখানে প্রবেশ পাওয়া যেত না, সম্ভবত কালে কালে 
পেশাটি বাপ থেকে ছেলেতে বর্তেছে। কঠিন শিক্ষা ব্যবস্থা শেষ হতে কয়েক বছর 
কেটে যেত. ছুটি মিলত শুধু অপ্প কয়েকটি পাবিল্ন দিনে, তখন সম্ভবত ছাদের ধায় 
ক্রিয়াকলাপ পালন করতে হয়েছে । ৩৫০০ 'বাসিতেই উরুক (বোইবেল-বাঁণত এরেক, 
বর্তমান নাম ওআর্ক। ) শহরের লাগতে দেখ যায় ২০০০ 'বাঁভন্ব সংকেত, বিস্তু 
শিক্ষা শেষ হলে তার৷ চ্ছান পেয়েছে সমাজের উচ্চ শ্রেণীতে এবং সার! জীবনের মত 
বেকার সমস্য। ঘুচে গিয়েছে । লাপিকরদের এক প্রধান কর্তব্য ছিল মান্দির ও 
রাজপ্রাসাদের দলিল তোর ও সংরক্ষণ, কিন্তু ২৬০০ মধ্যেই কেউ কেউ মহাকাব্য ও 
স্তো্ 'লাঁপবদ্ধ করেছে, রচনাও করেছে । জন কয়েক লিখে 'গয়েছে ?নজেদের 
আভিজ্ঞতা, যথা শিক্ষকদের হাতে কত যন্ত্রণা সইতে হয়েছে_ অজ্ঞতা ও আলসোর 
দোষে কত তীব্র তিরস্কার, আজেবাজে ভুলের জন্য তাঙ্ুলের 'গঁটের উপর আঘাত । 
এক ছান্র তার নিদারুণ শান্তর খবর রেখে গিয়েছে এই রবম--একই 'দিনে অন্তত ন' 
বার বেত খেতে হয়েছে তাকে, বিনা অনুমাঁততে কথ বল, রাস্তায় ঘুরে বেড়ানে। 
ইত্যাঁদ অপরাধে । এই ধরনের রচনার প্রচলনে 'লাপর চারন্র বদলে গেল, তখন 
ত৷ কেবল 'হসাবের দাঁলল, স্মীতর সহায় মানত নয়। আর এক পাটায় আছে এক 
বোক৷ ছেলে ক করে ভাল নগ্বর পেল সেই কাঁহনী, উপায়টি আজও সুপ্রচলিত, 
এক কথায় ঘুষ-_শিক্ষকটি পেয়োছিলেন বিপুল ভোজের নিমন্ত্রণ, নতুন জাম। ও 
কিছু হাত খরচের টাক । ছেলে তা হলে তেমন বোক। নয় ! 


৯৭৭ 
১২ 


সভ্যতার আগে 


দুই তরুণ 'লাপকরের মধ্যে কাঁবর লড়াইয়ের মত 'ধতক 'লাপবদ্ধ হয়েছে, 
সুমেরে এই ধরনের রচনা শিক্ষায় অঙ্গ ছিল । হীদা, হাবা, আকাট মূর্থ, কাঁট, 
দুবৃত্তি, বাচাল, পাঁরহাসপটু, অত্যাচারী ইত্যাঁদ কটান্ততে কণ্টাকত এই লিখন, সে 
সব রাদ ?দয়ে সার কথ। হল পেশ। সম্পাঁকত নান গলদ নিয়ে আঁভিযোগ ও বাদানু- 
বাদ; যেমন “তোমার লেখা অকথ্য, তুমি লেখনী ধরতেই জান না. শ্ুতালাপও 
জান না, তবু তুমি নিজেকে আমার সমকক্ষ বলে দাব কর।” এর উত্তর: “আর 
তোমায় লেখার তে। মানেই বোঝা যায় না। জাঁমর জারপ করতে গেলে মাপার 
সুতো৷ সোজ। করে ধরতেও পার না। বিরোধী দলের মধ্যে রফা করা৷ তে। দূরের 
কথা, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া বাড়য়ে দাও তাঁম।” অতঃপর প্রথম তাকিকের 
প্রত্যুত্তর : “সন্পান্তর ভাগ আম ঠিকই কার। তোমার মত অলস 'লপিকর, 
অসতর্ক মানুষ দুঁনয়ায় দুটি নেই। তুমি যেগুণ কর তাতে অসংখ্য ভুল থাকে, 
জাম মাপতে গিয়ে দৈর্ঘ্য গ্রচ্থ ঘুঁলিয়ে ফেল ।”. প্রাতন্্ী : “সুমেরী লিপি আমার 
জল ভাত, আমার বাপ 'লাপকর। তুম ভগ্ুল করতে ওন্তাদ, কেবল বাক্যবীর। 
পাটা বানাতে গিয়ে মাটির গা৷ মসৃণ করতেও পার না।” এই বাকৃযুদ্ধের থেকে 
[লাপকরদের কর্তব্য সম্বন্ধে অনেকটা জানতে পার আমরা, তার মধ্যে গুণ ভাগও 
ছিল। 

লাপর সঙ্গে অবশ্য গণিতের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক, সুতরাং পারিগাণিতের কোনও 
এক প্রণালী উদভাবন করতে হয়েছে। অঞ্কের হিসাবে দুমেরী রীতির ভান্ত ছিল 
১০ নয়, ৬০ সংখ্যাটি, দশামক পদ্ধাততে যারা অভ্যন্ত তাদের ত৷ একটু অদ্ভুত 
ঠেকলেও ষাটের বাবহারক মূলা যথেষ্ট, কারণ অনেক সংখ্য। 'দিয়ে তাকে ভাগ 
করা যায়। তাই সেই পুর। কাল থেকে মাপজোকের নান ক্ষেত্রে আজও ত। টিকে 
আছে, যেমন ঘণ্ট। ও মিনিটের ভাগে ; বৃত্তে আছে ৩৬০ 'ভগ্মি, তা বাটের গুণফল, 
বাটে ভাগফল দিয়ে বছরে ১২ মাস, ফুটে ১২ ইনচি। বলা বাহুল্য, কোনও 
কোনও 'লাঁপকর গাঁণতে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করল। * 

পেশাদার লাপকরদের প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্যান্য রচনার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র 
যথেন্ট দেখা বায় এবং কালের গাতির সঙ্গে তা প্বরাবতই বেড়েছে। কয়েকটি 
সংক্ষিপ্ত উদাহরণ থেকে তৎকালীন সুমেরী জীবনের আরও পারচয় পাওয়া। যাবে। 
নিপুর ও 'আর' শহরে প্রাপ্ত লাপপটের ধণ্ড জুড়ে প্রকাশ পেয়েছে এক তার দুঃখের 
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হাতেখাঁড় 


কাহিনী, ছেলেকে লিখছেন 'তাঁন, “কেবল পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ালে কোনও দিনই 
কিছু করতে পারবে না, স্কুলে যাও, ভাল হবে."তোমার আবদার আর নালিশ আমাকে 
মৃত্যুর মুখে এনে ফেলেছে। অন্যান্য ছোটরা নলের বোঝ। বয়ে নিয়ে যায়, আম 
তোমাকে কখনও কাজে পাঠাই নি. বাঁল [নি তাদের মত আমাকে খেটে খাওয়াও ; 
তার৷ যবের ফলন বাড়ায়, বাপকে যব, তেল ও পশম খুগিয়ে তার, সেব। করে, 
তাদের তুলনায় তুমি মানুষই না। তোমার কারণে দিবা রান্র আমার মন জর্জাঁরত, 
দিব! রান্র তুম বলাসে বিনষ্ট হচ্ছ, ফুলে মোট। হয়ে পড়েছ। আত্মীয় গ্ুজনর! 
তোমার দুর্গাতর অপেক্ষায় আছে, সেদিন তারা আনন্দ করবে, কারণ আপন 
মনুষ্যত্বের দকে তাকাও নি তুমি ।” 

দুষ্ট, ছেলের পর এ বার একটি ভাল ছেলের কথা, সে বাপকে খুশী করেছে। 
৪০০০ বছর প্রাচীন এই বর্ণনা থেকে স্কুলের কাজ সম্বন্ধেও জান! যায়। “সকালে 
লে পৌছে আমার পটালাপ আবৃত্তি করলাম, দুপুরের খাওয়া খেলাম, নতুন পট 
বানালাম, তাতে লেখ৷ সম্পূর্ণ করলাম, তার পর তারা৷ আমাকে মৌখথক কাজ 
দল-..ছুটির পর ঘরে ফিরলাম, বাড়তে ঢুকে দোঁখ বাবা বসে আছেন। বাবাকে 
আমার 'লাঁখত কাজের কথ। বললাম, তার পর পটালাঁপ আবৃত্ত করলাম, বাব খুব 
থুশী হলেন...।” 

বর্তমান জগতের প্রাতিধবান মেলে প্রেমের কাঁবিতায় অথব। বিচক্ষণ প্রবচনে, 
যথা “সুখের জন্য ববাহ, ববেচনার পর বিবাহ বিচ্ছেদ”, “যার অনেক রুপা আছে 
সে হয়তে৷ সুখী, যার অনেক টাকা আছে সে হয়তে। খুশী, কিন্তু যার 'কিছুই নেই সে 
ঘুমাতে পারে”, “মৃত্যু আনবাধ, সুতরাং খরচ কর; দীর্ঘজীবী হবে, সুতরাং সণয় 
কর”, “তোমার প্রভু থাকতে পারে, রাজা থাকতে পারে, 'কস্ভু ভয় করবার মত 
লোকটি হল যে কর আদায় করে”। নববর্ষের উৎসবে এক গ্ত্রী-পুরোহিত কিং 
শু-সন নামক তার বরকে গান শুনিয়োছিল, প্রোমককে 'সংহ বলে সম্বোধন করে 
জানাচ্ছে তার ঘুপে সে কেমন মুগ্ধ, চাচ্ছে আদর পেতে ও [দতে, সে আদর মধুর 
চেয়েও মিষ্টি, ইত্যাঁদ ইত্যাদি। 

২৭০০ (বাস নাগাদ উরুকের রাজা ছিল দোর্দগুপ্রতাপ প্রাবাঁদক 'গল্গামেশ, 

তাকে নিয়ে রাঁচিত উপাখ্যানটিকে মহাকাব্র মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। নারীর প্রাত 
লোভ, বন্য জন্তু শিকার, সর্বত্র কাঁণ্পিত ব৷ বাস্তাঁবক শুর ভাড়ন৷ এই ছিল তার 
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সভ্যতার আগে 


চার্র। অবশেষে নিপাঁড়িত প্রজার। দেবতাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল, তাদের 
মধাস্থত্বার ফলে এবং অমরত্বের আকাক্কায় গিলগামেশ বার হল এক দা পরিভ্রমণে, 
প্রাবাদিক মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা পেয়েছে যে এক মান্ত পুরুষ সেই উত-নপিশতিমের 
সন্ধানে, সে পথ দেখাবে এই আশায় । উত-নাঁপশতিম তখন বয়সে প্রবাঁথ, মানুষ 
থেকে প্রায় দেবতায় রূপাস্তারত, সেই গ্রলয় প্লাবনের গল্প ধললে সে-_কেমন করে 
দেবতাদের আদেশে নৌক। বানিয়ে দিনের পর দন আবশ্রান্ত বৃ্টির থেকে বেঁচে 
শেষে এক পাহাড়ের চূড়ায় এসে ঠেকল, খবর আনতে পাঠাল এবং অবশেষে সে এবং 
“সব জীবের বাঁজ' দুই নদীর অন্তব্তী ভূমিতে ঠণই পেল। এই প্রাচীন কাহিনীর 
ছায়। যে নান। দেশের সবনাশ। বন্যার উপাখ্যানে পড়েছে তা আমরা আগে দেখোঁছ, 
আডাসউস ও হারাঁকউালসের দীর্ঘ পর্টনও গিলগ্রামেশের পাঁরভ্রমণ মনে করায় । 
উপাখ্যানটি 'লাখত হয়েছে প্রথমে সুমেরী, পরে আরও উরে অকৃকদী ও হটাইট 
ভাষায়, এবং রুমে তার 'বাভন্ন রূপান্তর মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব আদ ভাষায় চ্থান 
পেয়েছে। 

সাহত্যের কথা অনেক হল, ব্যবহারিক ভাগদে ?লাপর উদ্ভব, এ ধার সেই 
শ্রেণীর কয়েকটি দৃষ্টান্তের দকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে । নান রোগ নরসনের 
এক বিধান পন্র (এ যাবৎ প্রাচীনতম ) ২২৫০ বাঁসিতে কোনও 1চাঁকৎসক জথব। তার 
লাঁপকর লিখোঁছল সুদক্ষ হাতে । এই পাটায় ১৫ রকম ওবুধের বর্ণনা আছে, 
তার একটি বানাতে প্রথমে কচ্ছপের খোল, নাগ৷ তরুর তজ্কুর, নুন ও সরষে 1দয়ে 
দলতে হবে, তার পর রুগীর ক্ষত উৎকৃষ্ট বিয়ার ও জল 'দিয়ে ধুয়ে জায়গাটা আগে 
এ 'মাশ্রত বনুটি দিয়ে ও পরে উীন্তজ্ঞ তেল 'দয়ে ঘষে ফার গাছের চুর্ণ দিয়ে ঢেকে 
দেওয়া হল বাত রীত। আর একটি চিকিৎসার নির্দেশ : রজনের উপর কড়। 
বিয়ার ঢাল, আগুনে গরম কর এবং নদাঁজাত 1শল।জতুর তেল 1ম'শিয়ে গগন বাস্তকে 
খেতে দাও । রোগট। কি তার উল্লেখ নেই। 

[বাহ ও তার দাঁয়ত্ব সম্বন্ধে সুদের আইন ১৮৫০ 1খাঁসিতে 'লীপব্দ্ধ দেখা 
যায়। যথা, “কারও প্রথম পত্রী মারা গেলে সে যাঁদ তার ক্রীতদাপীকে বয়ে বরে 
তবে প্রথমার সম্তানর। তার উত্তরাধিকারী হবে | "কারও ম্লী যদ, নিঃসন্তান হব, 
কিন্তু কোনও এক পথের গাঁণক। যাঁদ তাকে সন্তান দেয় ত। হে এই. নাদীকে শস্য 
তেল ও বন্ত্র যোগাতে হবে; এই গ্াঁণুকার সন্তানরা পিতার উত্তরাধিকারী হবে, এবং 
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হাতেখাঁড় 


প্রথম স্ত্রীর জীবন কালে গাঁণক তার সঙ্গে তার সঙ্গে সেই গৃহে বাস করবে না ।” 
কাঁষর প্রসার ও উন্নতি 'লাপ আবিষ্কারের অন্যতম প্রেরণা । মেঘ বৃষ্টি বনা। 
খরা ইত্যাঁদ দেবতাদের হাতে, তাদের উদ্দেশ্যে শহরে শহরে গড়ে উঠোছল মান্দর। 
এই পুরোহিত গোষ্ঠীর খোরপোশের জন্য কৃষকর৷ যে খাদ্য সরবরাহ করেছে তার 
নাঁথ রাখতে মন্দিরের প্রশাসকদের লিখন দরকার হয়েছে। তার পর আঁবলন্বে চাষা 
ও পশুপালকর নিজেদের 1হসাব রাখতে ত৷ কাজে লাগিয়েছে । প্রায়' ৪০০০ বছর 
আগে সুলগ রাজার আমলে ১০ বছর ধরে এক পাল গরুর সংখ) বৃদ্ধ ও তাদের 
থেকে মাখন ও পনিরের উৎপাদন একটি পাটার দু পিঠ জুড়ে লিখে রাখ হয়োছল, 
দেখ। যায় পশুর সংখ্য। বেড়েছে, অনেকট। দুগ্ধজাত খাদ্যও তদনুপাতে । যেমন : 

















গরু, বয়স (বছর) ষাঁড়, বয়স, (বছর) মাখন পানর 
ষ্ধ- | গণ: | দুধ- | ূ পৃর্ণ-| ধঁলটার) (লিটার) 
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শিক্ষানবিস লিপিকরদের হাতের লেখ। মকৃশ করতে একটি পাট। তোর হয়েছিল, 
যাঁদও তদনুসারে সেচ বাবস্থা থেকে আরম্ত করে শস্য ঝাড়। পর্যন্ত কঁষি বিদ্যা" সম্পূর্ণ 
শেখ৷ যায়, এমন কি মন্ভুরদের শাসনে রাখবার উপায়ও । এই রচনায় বাপ নির্দেশ 
দিচ্ছে ছেলেকে, অন্যতম বিষয়ের নমুনা : বাধ ও সেচের খাল পরীক্ষ। করে তাদের 
মেরামত, সেচের জল বাড়তে আরম্ভ করলে [ভিজে মাঠে যেন গরু না ঢোকে তার 
জন্য পলাহার! বসানে। ; কোদালের তাম্ত্র ফলকের ওজন কত হবে, কি করে হাতলের 
সঙ্গে তাদের জুড়তে হবে তাও। নিপুর শহরের বাইরে আবাদী জাঁমর এক মানচিত্র 
তৈরি হয়োছল ১৩০০ বাসিতে, তত দিনে এই 'লাঁপর উন্নীত চরমে উঠেছে। 
মানচিত্রে একে দেখানে। হয়েছে কীম সেচ প্রণালীর ধারা, জাঁমর প্রধান মালিক 
রাজা, তা৷ ছাড়া অন্যান্য বান্তর বা গ্রামের সম্পত্তি তাদের নামে নামে ভাগ করা । 
“পানীয় জলের ঘ্রোত”, “৫০ লোকের. পাহাড়” এমন সব আধ্যাও দেখা যায়। 


৯৮৯ 


সভাতার আগে 


সুমেরাঁ লাপি পরে ব্যাবিলনীয়, পারসীক, 'হটাইট' ইত্যাদিরাও গ্রহণ কয়েছে, 
কিন্তু সুমেরের সমসাময়িক মিশর গিয়েছে হৃতপ্ণ পথে । সে দেশে দাক্ষণ মেসো- 
পটেমিয়ার মত বিভিন্ন শহর-রাজা ছিল না. মিশরী সভ্যতা টিকেছেও অনেক বেশী 
কাল। ৩৪০০ বিসি নাগাদ দুটি রাজ্য ছিল উত্তরে ও দাঁক্ষিণে, কাঁথত আছে 
প্রায় ২০০ বছর পরে দক্ষিণের নেখেন শহর থেকে রাজ। নার্মার উত্তর রাজ্য 
জয় করে প্রথম সংযুন্ত মিশরের আধপাতি হল, তার পরবর্তা প্রাবাদিক নাম 
1মানজ, এই সময় থেকে মিশরে প্রথম এীতিহাসিক রাজ কুলের মৃচনা বলে 
গণ্য করা হয়। এই পরাক্রাস্ত নৃপাতির কীঁতি ৩১০০ 'িসিতে চিন্নে ও চিন্তীলাঁপতে 
উৎকীর্ণ হয়োছল ৬০ সেনটিমিটার উপ্চু ' এক গ্রস্তর ফলকের গায়ে, নেখেনে এক 
মান্দরের ধবংসাবশেষের মধ্যে তা পাওয়। গিয়েছে । দেখা যায় মুকুটধারী রাজা 
এক হাতে উত্তরদেশীয় শন্নুর চুলের মুঠি ধরে অন্য হাতে দণ্ড দিয়ে তাকে 
প্রহার করছে, নিচে পল্লাতকর। প্রাণপণ ছুটছে । উপর 'দকে ছ'টি জলপদ্ধের 
শীষে বসে এক বাজ পাখ, তার সাংকোঁতিক অর্থ এই যে রাজার প্রতীক শে)ন দেব 
হোরাস ৬০০০ উত্তরী শন্তুকে বন্দী করে [নিয়ে যাচ্ছে । আরও উধের্ব খোঁদত 
শামুক জাতীয় সামুদুক প্রাণী এক কাট্লীফশ অর্থাং নার এবং একটি বাটাল 
অর্থাৎ মার, দুইয়ে মিলে রাজার নাম নার্মার। ফলকটি পৃথিবীর প্রথম এীতহাসিক 
দালল এবং এই যে ছাঁবর সংকেতে বন্দী ও তাদের সংখ্যা এবং রাজার নামো- 
চ্চারণ এও চিন্নীলাপ, মিশরী 'লখনের এ যাবৎ আঁদতম দৃষ্টান্ত। এই ধরনের 


এ টোপ এস 


1৮1 ৮ পাও 


সীঘন চোখ প্রাচীন গদে পানক জাতি যেত! 





চিত্র ২৩। প্রাথমিক লিপি। উপরে হুমেরী কিউনেইফর্প ; নিচে মিশরী হায়ারোগলিফ, প্রতিটি 
চিন্ধ একটি বণ্ত, ধারণা বা ধ্বনির প্রতীক; ডাইনে সিন্ধু ভীরের সীলে ছবির উপরে 
চিত্রলিপি, এখানে বাঘ, হাতি ও ষাঁড়ের স্ধি এক কাল্পনিক জন্ত রপায়িত। 


ধন্ললিপর নাম হায়ারোগ্রিফ, অর্থাৎ, ঘাজকীয় উৎকিরণ। মিশরের প্রাচীনতম 


৯৮৯ 


' হাঁতেখাড় 


দাঁললগুঁলি সুমেরের মত সম্পান্ত বা পণ্য বনধুয় হিসাব নয়, তাদের থেকে 
মিশরী সভাতার উধায় এীতহাসিক ঘটনাবলীয় ইত পাওয়। বায়। হায়ারো- 
গ্িফ লাঁপর ছাবগুল বোঝাত সম্পূর্ণ শব্দ বা শব্দাংশ, ধারণ। বা ধবানি, যেমন 
: আমরা উপরোন্ত দৃষ্টান্তে দেখোঁছ--.সেখানে রাজার নাম তোর হয়েছে দুটি সম্পৃর্ 
[ভতার্থর শব্দের ধবনি জুড়ে । 
সুমেরী চিন্রালীপর মত এই প্রাথীমক িশরী লিখনও. ক্রমশ আধকতর 
সাংকেতিক হয়ে পড়ল, তেমন এক সাধারণের লাঁপর নাম ?ডমোটিক, অর্থাৎ প্রাকৃত । 
১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সৈন্যরা মিশের রোজেেটা শহরের অদূরে খাত খু*ড়তে খু'ড়তে 
একটি শিল৷ ফলক পেয়েছিল, তাতে ১৯৭ 'বাঁস নাগাদ এক অনুশাসন লাখত 
হয়েছে আদ চিঘ্রীলাপ, ভিমোটিক এবং প্রাচীন গ্রীসীয় ভাষায় । এই [বিখ্যাত 
রোজেট। শিলার সাহায্যে গত শতান্দে এক তরুণ ফরাসী প্রাতভ। 'মিশরী 'চন্রলাপর 
পাঠোদ্ধার করেন,ত। এক আত রোমাণ্কর কাহনী। 
অস্প কয়েকটি চিন্্-সংকেত থেকে আরম্ভ করে চিহ্বের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েছে । 
এক সময়ে লিপিকরদের ৭০০ সংকেত মুখন্ছ করতে হয়েছে, 1মশরেও মরধাদাসম্পন্ 
ব্যাস্ত ছিল তারা, লিখতে পড়তে জান সরকারী জীবিকার প্রবোশকা বলে গণ্য 
হয়েছে। মান্দিরের দেয়াল ও থাম জুড়ে, স্মারক সৌধ ও স্তপ্ভের গায়ে মিশরী 
1লাঁপকররা৷ সবদ্ধে এ'কেছে তাদের 'চন্তালপি, তা ছাড়া ত৷ স্থান পেয়েছে নান। 
জায়গায়, যেমন ছোট খাটো ব্যবহারের বা বিলাসের বস্তুতে । এক কোটোতে অঞ্ফিত 
রাজ টুটানখামেনের একটি ছাঁবতে দেখ যায় রথারোহাী নৃপপতি ধনুর্বাণে শর; 
নিপাত করছে (যাঁদও সম্ভবত সে কখনও যুদ্ধে যায় নি)। এই রাজারই সমাধিতে 
পাওয়া গিয়েছে সাদা অর্ধশ্চ্ছ আলাবাসটায়ের তোর এক 'নিখু'ত অনরদ্য পাল- 
পান্র, তার কান জুড়ে হায়ারোগ্রিফে লিখিত এই প্রার্থনা যে রাজার যেন লক্ষ 
লক্ষ বছর কাটে সুশীতল বায়ুর দিকে মুখ [ফাঁরয়ে বসে, দুই চোখে সুখ ?নরীক্ষণ 
করতে করতে। 
মশরীরা প্যাপাইর়াসের নৌক। বানিয়েছে, এই উন্তিদটি লাখত পাঠের 
[বকাশও অনেকটা এগিয়ে দিল, কারণ সাধারণ দাললের কাজে মাটির পাটার 
চেয়ে নেক উৎকৃষ্ট ও উপধুন্ত বনু তোর হয়েছে তার থেকে । এই তরুর জাশালো 
অংশ সমান করে কেটে পাশাপাশি সাঁজয়ে পিটিয়ে চাপটা করেছে তারা, ফলে 


৯৬৩ 


সত্যতার আগে 


চপ 


হয়েছে "লম্বা! মসৃণ পাত, তার উপর 'লাপকর খাগের কলম 'দয়ে লিখেছে রঙন 
কাঁলতে। এই প্যাপাইয়াস পর্ন থেকেই ইংরেজি পেপার শব্দের উৎপত্তি । ভূমধ্য 
সাগর অঞ্চলের দেশে দেশে এই পর প্রচালত হয়োছিল, সেখানে তা৷ আমদানি হয়েছে 
প্রধানত লেবাননের বিবলস শহর থেকে. বিবলস দিয়েছে বাইবেলের নাম । প্রকৃত' 
কাগজ আঁবঙ্কার হয়েছে সম্ভবত খ্রীষ্ঠীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর সাঙ্ধ কালে চীন 
দেশে, আবার এক প্রবাদ বলে ৫০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ত। এক চৈনিক নপুংসকের কাঁতি। 

মিশরী লাপ্প শুধু ইতিহাস ঝ প্রশাসন সম্পরকিত ছল না, ত। জ্ঞান চর্চায় 
ব্যবহার হয়েছে। গাঁণত বিদ্য। চ্থাবর সম্পান্তির জাঁরপে ব৷ কর নির্ধারণে প্রয়োজন 
হলেও তার থেকে ভগ্রাংশ, বর্গমূল, বৃত্তের ক্ষেত্রফল, বেলনের ( ০1251) 
আয়তন ইত্যাদর 'হসাব শিখল লাপকররা । আকাশে কিছু কিছু তারার চ্ছান 
নির্দেশ করে মিশরীর। নাম দিয়েছে । ৩৬৫ দিনের বছর তাদেরই আবিষ্কার এবং 
তাকে ১২ মাসে ভাগ কর! তাদেরই উদভাবন. নীল নদের বাৎসারক বন্যার 
অবাবাহত আগে লুন্ধক তারার উদয় থেকে তারা বছর মাপত, তা আমরা আগে 
দেখোছ। মাম তোরর আঁভজ্ঞতায়, নানা ভেষজের পরীক্ষায় মিশরী চিকিৎসক ও 
অস্ত্রাচীকংসকদের আঁজত. বিখ্যাত জ্ঞানের 'কন্ছু কিছু লাঁপবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া 
গিয়েছে, রোগ নির্ণয় ও তার চাকৎংসায় যাদু এবং মন্ত্র বলে ভূত ছাড়ানে। থাকলেও 
কোনও কোনও বিশেষ অসুখের চিকিৎসা আধুনিক বিদ্যার সমর্থন পেয়েছে, ভাঙ। 
হাড় সম্পাঁকত একটি প্যাপাইরাস পন্জে আশ্চর্য অগ্রসর জ্ঞানের সাক্ষ্য দেখ। 'ষায়। 

সাহত্যে এীতহাসক ব৷ প্রাবাদক বিষয়ে বেশ কয়েকটি জনপ্রয় গল্প টিকে 
আছে। পরবর্তাঁ কালের প্রাচ্য ও পাশ্ান্ত্য দেশীয় নান৷ উপকথায় রৃপকথায় তার 
কিছু কিছুর আভ্ভাস পাই আমপসা, যেমন সদ্ধুবাদ ও আলবাবার কাহনীতে, নাঁদুত। 
রূপসী বা ুয়ের ঘোড়ার উপাথ্যানে। সুমেরের মত জ্ঞানগর্ভ প্রবচনও দেখা যায়, 
যেমন শানঙ্জের বিদ্যা নিয়ে বুক ফুলিয়ো না, জ্ঞানী হলেও অহংকার করে। না । 
অঞ্ঞ।নী ও জ্ঞানী দুইয়েরই বুদ্ধি নিয়ো-'” ূ 

[সিন্ধু উপত্যকায়ও [লাঁপ ব্যবহার হয়েছে, প্রায় ৪৫০২৩ বছর আগে, চিহ্ের 
সংখ্য। প্রায় ২৭), তবে মাটির পাট। ব! দেপ্নালের গায়ে লেখার রীত ছিল না। 
কিছু বর্শ। ফলক, পান্ত এবং অন্যান্য বসুর উপর উংকীর্ণ গিখন-ছাড়া৷ অধিকাংশই 
দেখ। যায় ছোট ছোট পাথরের ফলকে খোদাই কর ছাঁবর উপর দিকে, অনেক চেষ্টা 


১৮৪. 


হাতেখাড় 


সত্তেও আজ পর্যন্ত এই 1লাঁপ পড়। সম্ভব হয় ন (চিত্র ২৩)। শুধু মহেনজো- 
দারোতেই এমন বনু পাওয়া গিয়েছে ১২ শতাধিক । নরম পাথরের গায়ে সবয়ে 
উৎকীর্ণ হয়েছে ষাঁড় গণ্ডার হাত বাঘ ইত্যাদি পশুর বাস্তব চিন্ন, এমন কি এক- 
শিঙের কাল্পানক জন্তু ইউনিকর্ন পর্যন্ত, তা ছাড়া আছে দেবত। ও মানুষের 
রূপায়ণ। প্রায় সব ছবিই 'বাভন্ন বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণ। তার৷ সীলমোহর, 
সুমেরের মত সম্পার্তর উপর দম্তখতের কাজ করেছে-লাঁপর চিহ্নগুল ব্যন্তি 
[বিশেষের নামাঞ্ষন, হয়তো শস্য বা নামত বস্তুর গায়ে তাদের ছাপ মার হয়েছে, 
তাদের প্রাচুর্যও বাণিজ্যে ব্যবহার সমর্থন করে। আবার আধকাংশেরই পিছনে 
আংটা ছল, তার থেকে মনে হয় তাদের তাঁবজের মত দেহে ধারণ করা৷ হয়েছে যাদু 
বা দৈব শান্তর প্রাত বিশ্বাস থেকে--ছবির দৃশ্য অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম জীবনের গ্রাতি 


হীঙ্গত করে, যেমন জমকালো মুকুট শোভিত পশুপাঁরবৃত এক পুরুষকে আঁদ পশু- 
পাত শিব বলে সন্দেহ করা হয়। 


€ 


সন্ধু লাপ ব্যবহার হয়েছে প্রায় ১৫০০ বাসি পর্যন্ত, আর্ধদের আগমনের 
সময় থেকে এ সভাত৷ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর্যরা লেখার পক্ষপাতী ছিল না, 
বেদ লিখলে নরকে যেতে হত ("বেদানাং লেখকাশ্চৈব তে বৈ নিরয়নগামিনঃ ), তাই 
আরধ ধর্ম ও দর্শনের প্রকাওড বাক্য ভার শ্রুতি রূপে মুখ পরল্পরায় চলে এসেছে শত শত 
বছর ধরে, বন্তৃত প্রীন্টপূর্ব তৃতীয়,.শতকের মাঝামাঁঝ অশোকের শিলালীপর আগে 
ভারতে আর লাখত পাঠ দেখা যায় না। সুতরাং সেই বিচারে সিন্ধু সভ্যতা ও আধ 
সভ/ত৷ প্রাগোতিহািক, যাঁদও তৎকালীন লোক নিরক্ষর বা অসংস্কৃত (ছিল না৷ কোনও 
মতেই। বল৷ বাহুল্য, ইতিহাস-প্রাগিতিহাসের সাঁ্ধ রেখাটি অনড় নয়, নতুন গবেষণার 
সঙ্গেও ক্রমে পাঁছয়ে যেতে পারে তা। 
দ্ধ লাঁপর পাঠোন্ধার না হয়ে থাকলেও অন্যান্য আবিষ্কার থেকে সেই 
সভ/ত। সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানি । সালের মান গোটা কয়েক চিহ্ন হয়তো। 
নাম বা সবীক্ষপ্ত বাক্য রচনা করেছে, তার তুলনায় সুমের বা মিশরের লিখন সন্তার 
অবশ্য অতীব বিস্তীর্ণ। আমরা দেখেছ লাঁপর জনক সুমেরের সামাজিক জীবন 
র্ হয়েছে ক্য়েক হাজার াপপটে. 'লাখিত পাঠের সহায়তার পভ্যতার সব 
শাখা শহর বাঁিজ্য প্রশাসন বিদ্যা সাহিত্য ইত্যাঁদ দুত বুদ্ধ পেয়েছে। সুমেরী 
লাঁপ গ্রহণ করে পাশ্চম এশিয়ায় অন্যান্য অঞ্চলও এগয়ে গিয়েছে। [মশরকে 


৯১৮৫ 


সভ্যতার আগে 


নিয়ে মধাপ্রাচোর আদি সভ্যতাগালর হীতহাস ও সম্যক পাঁরাচীতর বাহক হল 
লাপ, তাই বলা যায় লিখন 'দয়েই ইতিহাসের সূচনা, সভ্যতার আরপ্ত। 

অবশ্য এখানে একট। কথা বলে রাখা ভাল । লিপির সাহায্যে প্রাথীমক রাজ 
কুলের বংশাবলী তোর হয়েছে, সেইখানে প্রকৃত অর্থাং ইীতহাসের গোড়া পত্তন ধর! 
হলেও এ সব দাঁলল সর্বদা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয় ; যেমন সুমেরীরা ২০০০ বাসর 
আগে কোনও এক সময়ে রাজ-তাঁলক৷ বানাতে আরম্ভ করে বস্মাতর [তাঁমগে এত 
দূর পাঁছিয়ে গিয়েছে যে প্রথম দিকের আট রাজার যুক্ত রাজত্ব কাল দাঁড়িয়েছে 
২,৪১,২০০ বর। আসলে প্রায় ২৮০০ 'বাঁস থেকে সুমেরের মোটামুটি সুসংলগ্ন 
ইীতহাস মেলে। এ ধুগে জনৈক ভারতীয় লেখক মেগাঁস্থানসের এক মস্তব্যের 
উপর রং চাঁড়য়ে এক রাজ-তালিক। বাঁনয়েছেন, তাতে নাকি প্রমাণ হয় আর্ধরা এ 
দেশে এসেছে ৩৭৭৭ 'বাসতে। আঁতশয়োন্তি মানুষের মজ্জাগত প্রবৃত্ত, বিশেষত 
মাতৃভামর ইতিহাস ও এতিহ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে যেমন এ কালে তেমন সে ফালে। 


৯৮৬ 


১৩। গ্রাম থেকে ধহর 


মানব সমাজে সভাতার ধান্রী প্রখ্যাত নদী টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস, নীল ও সিদ্ধ, 
এদের কুলে কূলে আজ থেকে ৫৫০০-৪৫০০ বছর আগে লাখত "ভাষার সঙ্গে 
গড়ে উঠেছে আদি এীতহাদিক শহরগুলি। জোঁরকে। ও চাটাল হুয়ুক আরও 
কয়েক হাজার বছর প্রাচীন, কিন্তু চতুদিকে গ্রাম্য জীবনের মধ্যে তারা৷ আকাঁস্মক 
বাচ্ছা উদাহরণ । তাদের যখন 'দিন ফুরিয়ে গেল তখন সুদীর্ঘ ছেদ পড়েছে, 
ধারাবাঁহক নাগাঁরক এীতহ্ায গড়ে উঠতে পারে নি। ত৷ ছাড়া সে সব শহরের 
প্রাচীর গৃহ মান্দরাদ বিজ্ময়ের বস্তু হলেও অন্যান্য বিষয়ে আমাদের জ্ঞান 
সীমত, তার একট। কারণ তাদের প্রাচীনতা, দ্বিতীয়ত 'লাপর অভাব । 'লাখত 
পাঠ যে এীতহাসিক কালের প্রথম শহরগুলির বহুমুখী জীবন ধারার কেমন সবাঙ্গীণ 
পরিচয় দিয়েছে তা আমর। একটু আগে দেখোছ। এই সূচনার থেকে নগর জীবন 
আজ পর্যস্ত আবাচ্ছন্ন ও বাধিষু। 

শহর বলতে কি বোঝায়, কোন হিসাবে তার৷ বসতি, গ্রাম ঝ জনপদের থেকে 
পৃথক তা নিয়ে পাগুতদের মধ্যে অনেক কথা হয়েছে। জেোরকোর আলোচন। 
প্রসঙ্গে আমর উল্লেখ করোছ যে শহরের অন্যতম বোৌশষ্ট্য সমক্টির স্বার্থে নমাণ 
কাজ, যথা প্রাচীর খাল মান্দর। তা ছাড়া আরও কয়েকটি 'নির্ণায়ক হল স্থায়ী ও 
দীর্ঘ বসবাস, আয়তন ও জনসংখ্যা, যার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায় ধবংসাবশেবের 
মধ্যে ঘর বাঁড়র ঘনতা৷ এবং কবরথান। থাকলে তাতে কবরের গ্রণনা থেকে । এই 
সবের বিচারে শহর পারিবারক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের চেয়ে বৃহং ও পৃথক। 
সেখানে পুরবাসীরা বিভিন্ন জীবিকায় নিযুন্ত, সুতরাং অন্যের উপর অল্প বন্তর 
নির্ভরশীল, তাদের মধ্যে সুখ সুবিধা, দায়িত্ব, ক্ষমতা, মধাদা, ধন সম্পার্ত ইত্যাঁদ 
[বিষয়েও ভেদাভেদ, অর্থাং সামাজিক শ্রেণী বিভাগ বেড়ে চলেছে। 

আজও দেশে দেশে সভ্যতার বাহক রূপ সবচেয়ে প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান শহরের 
চেহারায়, তার হম্যমালায়। এই সৌধশ্রেণীর বানয়াদও আর এক প্রাগোতিহাসক 
উদভাবন--মামাদের আঁত পারাচিত সামান্য ইট । মানুঘ যখন অচ্ছায়ী যাষাবর জীবন 


_সঙ্যতার আগে 


ত্যাগ করল তখন থেকে সে নিজ বাস গৃহেয় দিকে ক্রমশ বেশী নজর দিয়েছে. তারই 
পারণতি আঙ্জকের আকাশচুম্বী অন্রালকায়। মিশরের চাষীরা প্রথমে দেয়াল 
বানিয়েছে নলখাগড়ার গায়ে কাদ। লেপে, সুমেরীদের পূর্বগামীরা সুড়লের মত ঘর 
বানাত খাগড়ার গোছার উপর মাদুর চাঁপয়ে। দেখতে দেখতে মিশর ও এঁশয়াতে 
দেখা দিল মাটির ঘর, যার প্রচলন আজও ব্যাপক । নবপ্রস্তর যুগের প্রথম দিকেই 
ব্যবহার হয়েছে রোদে শোকানো কীচা৷ ইট. এবং ৩৫০০ বিসির আগে পোড়। 
ইট--্ছায়ী ইমারত ব প্রাচীরের ঘ। দেহকোষ, এ যুগের সৌধ শিপ্পের প্রাণবন্তু ৷ 
কাচা ইটের ব্যাপক ব্যবহার আমরা জোরকে। থেকে আরম্ভ করে বাভম্ন জায়গায় 
দেখোছ, পোড়া ইট এ্রাতহাসিক কালের "কু আগে সুমের ও মিশরে আগে 
পরে দেখা যায়। আরও পরে মহেনজোদারো৷ ও হরগ্লা শহর গড়ে উঠেছে এই 
ইষ্টকের উপর, তাদের ঘর বাঁড় পুষ্কারণী পথ ঘাট নর্দমা৷ সবই পোড়া ইটে তোরি। 
একেবারে প্রথম ইট 'ছিল শুধু হাতে চাপ। এক তাল কাদা, যেমন আদি জোরকোতে। 
পরে তার রূপ দেওয়। হয়েছে চার পাশে কাঠ বাঁসয়ে, চতুষ্ষোণ বলে তা পর পর 
গেঁথে যাওয়। অনেক সহজ । | 

মেসোপটোময়ার আঁদতম শহরগুলিতে পরস্পর ইট জুড়তে প্রধান গৃহগুীলতে 
ব্যবহার হত শিলাজতু, আর নাধারণ ঘরে কাদা, দুইই গ্রায় চার সেনটামটার 
পুরু করে। রোদে শোকানে৷ কাচা ইট এবং পোড়ানে। ইট দুইয়েরই প্রায় সমান 
প্রয়োগ দেখ যায় এ্রীতহাসিক কালের সুমেরী সভ্যতা পর্যন্ত, তার পর কাচা ইট 
ধীরে ধীরে অপ্রচলিত হয়ে পড়ল। প্রসঙ্গত বল! যেতে পারে যে য়োরোপে 
রোমীয় সভাতার প্রাতষ্ঠা কালে দুই ইটই ব্যবহার হয়েছে এবং এমন 'ক প্রায় 
সাম্প্রাতক কাল পর্যন্ত কাচা ইট সেখানে কোথাও কোথাও দেখ। যায়, যেমন 
ইংল্যানডে নরফোক অগলের প্রাচীন কুটিরে। 

ইটের -উদভাবনে আশ্চর্য কিছু নেই, এক তাল কাদার সঙ্গে হয়তো খড়ের 
টুকরে। মাঁশয়ে কাঠের ছাচে চেপে তাকে সমরূপ আকাত দেওয়া, ঠারে রোদে 
শুঁকয়ে কিংবা আগুনে পুঁড়য়ে তাকে শন্ত করা-_কাদ। পোড়াবার বিদয। তে। 
আগেই জান। 'ছল। কিন্তু এই সহজ ও সামান্য বন্ধুটি হাতে পেয়ে গৃহনিম্জাতার 
স্বাধীনত। ও ক্ষমতা অনেকখানি বেড়ে গেল। এর আগে পোড়া মাঁটর রহ্স্য 
শিখে যেমন পান সৃষ্টিতে মানুষ কল্পনার রাশ ছেড়ে দিতে পেরোছল, এ ক্ষেত্রেও 


৯৮৮ 


গ্লান থেকে শহর 


তেমান নিজের খুঁশ মত ইটের পর ইট সাজিয়ে নান৷ আকুতি নানা রুপ নিয়ে 
খেল। কর। সন্তব হল--এক কথায় জন্ম নিল প্রকৃত ম্থাপতা শিল্প, সপ্তব হল 
পাকাপোক্ত বৃহদাকার গৃহ নিমাণ। | 

তাবশ্য. যেমন দেখ! গিয়েছে প্রথম পান্ন ভাগারের রূপায়ণে তেমাঁন গৃহের 
পাঁরকষ্পনাও আদি কালে মামুলী মূতির প্রভাব কাঁটয়ে উঠতে পারে নি। এই 
ধরনের অনুকরণ কি করে যুগের পর যুগ চলে আসতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত 
আজও দেখ যায় ঢেউকাটা। স্তপ্তে । ইট বঝ/বহারের অনেক আগে িশরীরা নল- 
খাগড়ার গোছ। দিয়ে থাম বানাত, পরে গ্রীসীয়র৷ যখন প্রস্তর স্তন বানাতে শিখল 
তখন তার। তার গোল দেহ খু'ড়ে ঢেউ খোঁলয়ে [দল সনাতন চেহারার সঙ্গে মেলাধার 
জন্য। প্রাচীন ধারার এমনই প্রভাব যে আজ এই সিমেন্ট কংক্রিটের যুগেও রমণীয় 
সৌধের পুরোভাগে এই স্তপ্তশ্রেণীর স্থান। আদ কালের সুমের অণচলে যে সুড়ঙ্গের 
মত খাগড়ার ঘর ছিল, পরে ইট 'দিয়ে তার গোল ছাত অনুকরণ করতে গিয়ে সুমের 
কিংবা আআসরিয়ার লোকে প্রকৃত খলান আঁবঞ্কার করেছে এবং এর মাধামে বল- 
বিদ)ার অনেক জটল নীতি অজ্ঞাতসারে প্রয়োগ করেছে গৃহ নিম্াণে। এমনি 
আরও কত আবিষ্কার হাজার হাজার বছর ব্যবহার করবার পর মানুষ ধরেছে 
তাদের অস্তাঁনীহত বৈজ্ঞানক নীত। 

মেসোপটেনিয়ায়, জোড়া নদীর দাঁক্ষণাঞ্ছলে ৩৫০০-১৮০ বাসর মধ্যে 
দেখা দিয়োছিল গোটা বারে। শহর, জেোরকো। বা চাটালের তুলনায় অনেক বড়, 
অনেক জটিল তারা । এই দ্বতন্ত্র অর্ধ-স্বাধীন শহর-রাজ্যগুল নিয়ে প্রসিদ্ধ সুমেরী 
সভ্যতা, যার চাকা, লেখা প্রমুখ নান। উদভাবনের প্রয়োগ ও গ্রভাব আজও 
বাড়ন্ত আমাদের দৌনক জীবনে । একদা আদ কীঁষবাসীর৷ এই ধুগল নদীর 
অববাহিকায় প্রাতকূল পাঁরবেশ আয়ত্ত করতে করতে বসতি স্থাপন করেছিল. 
সেই হাঁন সূচনা থেকেই গড়ে উঠেছে এই হইীতিহাস-বখ্যাত শহরগুলি, যেমন 
খীষ্টপ্ৰ চতুর্থ সহম্রকে 'আর' ও এারদু, আরও পরে এ সহম্নকেই উন্ুক এবং 
৩১০ [বাসি নাগাদ নিপুর। মিশরের মত তারা কখনও এক শাসকের অধীনে 
সংবৃন্ত হয়€ন, তাই সুমেরী সভাতার আর এক দান যুদ্ধ নিগ্রহ। যার পারণাঁত 
আজ হাইড্রোজ্জেন বোমায় ত। শুরু হয় এই সব শহর-রাজ্যে-_-অশ্বরথে চড়ে তাদের 
যোদ্ধার৷ লড়েছে নিদ্েদের মধ্যে এবং বাহরাগত শরুদের প্রতিরোধ করতে । এই 


৯৮৯ 


সভ্যতার আগ্বে 


আক্লামকরা পরে মেসোপটেমিয়ার উত্তরাণলে ব্যাবিলনিয়া, অকৃকদ ও ভ্যাসারয়া 
রাজ্য প্রািষ্ঠা করেছে. তারাও গড়েছে প্রা্দ্ধ মহান শহর, যথা ব্যাবিলন এবং 
আযাসারয্লার রাজধানী নিনেডে। ঘন জনতার উদর পুর্তির জন্য দরকার হয়েছে 
বাঁধত কাঁধ ও খাদ্যোংপাদন, আরও বাধ প্রয়োজন মেটাতে বাঁহজগাতের সঙ্গে 
খাদ্য ও অন্যান্য বন্ধুর বানময়. জলে স্থলে গড়ে উঠেছে বাণিজ্য, আবার কোথাও 
কোথাও কোনও মূল্যবান সামগ্রীর (যেমন অবাঁসাঁডয়ানের ) আবিষ্কারের ফলে 
সেখানে জনসমাগম শহরে পরিণত হয়ে থাকতে পারে। 

বর্তমান জগতে কেন৷ বেচ। হয় মুদ্রার বদলে, তার ইতিহাস সম্বন্ধে এখানে দু 
কথা বল৷ যেতে পায়ে । সভ্যতার আগে বহু কাল ধরে সাধারণ মানুষ তার কাজের 
জিনিস সংগ্রহ করেছে বিনিময় কারবারে ৷ যার কিন্তু একটা বেশী আছে সে বাজারে 
গিয়ে দেখেছে তার পারিবে দরকারী বস্তু কি পাওয়া যায়- নুন, খেজুর, পশু চর্ম, 
গহনা, অস্ত্র উপকরণ ইত্যাদির চাঁহদা' ছিল এবং সহজে 'বানিময় হত। কেউ 
হয়তো গরু কিনেছে অনেকগুঁল ছুরির বদলে, কেউ আটটি গরু দিয়ে পেয়েছে তার 
সহধাঁমণী। তার পর পয়সার প্রতীক রূপে 'বাভন্ন স্থান কালে নান। জীনস ব্যবহার 
হয়েছে, যেমন বিনুক, বড়শি, মুস্তা, পুত, বাঁজ, গোল মারচ_ অনেক ক্ষেত্রে তাদের 
স্বকীয় মূল্য বেশী কিছু নয়, তার। মূল্যের প্রতীক বলে মানিত। এই শ্রেণীর মুগ্রার 
আ'দিতম দৃষ্টান্ত সম্ভবত কাঁড়, এঁশয়ায় ২৫০০ নাগাদ তার প্রচলন- আমরা এখনও 
বাঁল পয়স৷ কাঁড়। 

ক্দু কাঁড় বা পৃশতর মত সজীব ভেড়া শুয়োর গরু এবং ক্রীতদাসও 'বানময় 
হয়েছে, তাদের নিজ গৌরবে । পালিত জন্তুর বাচ্চ। দেয়, তাদের বয়ে বেড়াতে হয় 
না, নিজেরাই চলে, এই সব কারণে তাদের মূল্য বেশী ছিল, [বশেষত পালকদের 
মধ্যে। ইংরোঁজ ক্যাটল্‌ ও ক্যাঁপচাল শব্দের উৎপান্ত ল্যাটিন কাঁপিটাল থেকে, 
যার অর্থ সম্পাত্ত। ভারতে নার্দের কাছে গাভীর কত সমাদর ছিল তা আমরা 
জানি। ধাতুর প্রচলনের পর তারা ধারে ধাঁরে মূল্যের প্রতীক রূপে জপ্যান) বঙ্তুর 
স্থান 'নিয়েছে, প্রথমে তাম। ও কাস, পরে ওজন ও আয়তন অনুপাতে দাম অনেক 
বেশী বলে সোনা রুপা যোগ্যতর বলে গণ্য হয়েছে । 'বাভন্ন প্রতীক থেকে ধাতুতে 
উত্তরণ রীতহাসিক কালের ঘটনা মনে হয়, তখন ছাপ মারা ধাতব মুন্রারও উদতাবন 
হয়েছে । মুদ্রার প্রচলনে আতরিস্ত সামগ্রীর আদান প্রদান আরও সহজ হল, ব্যাবস। 


১৯০ 


- গ্রাম থেকে শহর 


বাণজ্য ও সাধারণ ভাবে লোকের সাচ্ছল্য বাড়ল । 

মহেনজোদারে।, হরঙ্স। প্রমুখ সিন্ধু স্ভাতার শহরগাঁল সুমেরের তুলনায় 
সাম্প্রীতক হলেও তাদের কতগাঁল পৌর বৌশষ্ট্য সে কালের পক্ষে আত উন্নত ও 
[বস্মর়কর। নিম্নাতার। পাঁরকপ্পনা অনুষায়ী শহর গড়তে আড়াআড়ি সমান্তরাল 
হুক কাটা রাস্তা বানিয়েছে, এই প্রাথমিক দৃষ্টান্তের অনুকরণ দেখ যায় এ কালের 
ওআশংটনের মত নগরে । ত৷ ছাড়া পাক৷ ইটের পথ, তার পাশে ঢাকা ন্দমা, 
বাঁড়তে বাঁড়তে ল্লানঘর ও ময়লা জল [নিকাশের বাবস্থা, সা্প্রদায়ক অবগাহনের 
জন্য প্রকাণ্ড বাধানে। পু্কারণী ও অন্যান্য সুব্যবস্থার সংযোগ যে অগ্রসর নাগাঁরক 
জীবনের সাক্ষ্য দেয় ৪৫০০ [বাসর অনেক পরেও তার তুলন। দেখ। যায় না। 

পেশার ভাগাভাগি যে নবপ্রস্তর ধুগের প্রথম দিকেই শুরু হয়েছে, যেমন 
বেইধাতে, ত। আমরা আগে দেখোঁছ, সমাজ ও ব্যান্তর স্বার্থে বাভন্ন কমীদের পাঁর- 


চালনার জন্য নেতৃস্থানীয় লোকের অভ্যুথানও ম্বাভাবক। জটিল পৌর জীবনের 
বহু-বভন্ত কর্ম ক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণ ও সমহবয়ের প্রয়োজন অনেক গুণ বেড়েছে এবং 


সেই দায়ত্ব নিয়েছে পৃথক প্রশাসক শ্রেণী । শ্রামকদের খাটিয়ে বৃহৎ পাঁরকল্পনার 
রূপ দিতে তারা হুকুম করেছে, সাজ। দিয়েছে, আতারক্ত ক্ষমতার অধিকারে সমাজের 
শীর্ষে স্থান নিয়েছে । কোথাও হয়তো তাদের মধে; প্রবলচরি্ন কেউ নিজেকে 
রাজ। বানিয়েছে, হয়তো। যুদ্ধে বকুম ও নেতৃত্ব দৌখয়ে যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়েছে সে। এই পেশাভেদ ও শ্রেণীভেদই জাতিভেদের ক্ষীণ সৃচন।। 

সুমেরী শহরগুিল যখন গড়ে উঠাছল তখন সাপ্প্রদায়ক সিদ্ধাস্ত ও বাবস্থা 
নিয়েছে আভঙগাত শ্রেণীর প্রবীণদের পৌর সভা । সামারিক প্রাতরক্ষার প্রয়োজন 
দেখা দিলে এই সভ। এক নেত। নিবাচন করত, ঘত দিন সংকট কেটে না যায় তত 
দিন সে অস্থায়ী রাজার মত কাজ করবে। সুমেরী ভাষায় রাজার প্রতিশব্দ লুগাল, 
তার আদ অর্থ 'নন্ত ব্যান্ত'। এই নির্বাচিত সমর্থ পুরুষ নিজের হাতে কর্তৃত্ব নিয়ে 
সংকট মোচন করবে, তার পর তার আপন কাজে ফিরে যাবে । কিন্তু শহর বাড়তে 
বাড়তে যুদ্ধের অস্তর্ব্ী শাস্তপূর্ণ কাল ক্রমেই সধাক্ষপ্ত হয়ে এল এবং লুগালের 
প্রশাসনও তদনুপাতে দীর্ঘতর হল-এ ভাবে ক্রমশ শান্ত বেড়ে চলল তার। ২৮০০ 
ণবাঁসর মধ্যে এই রাজারা শহরগুলির রাজনীতিক কর্তৃত্ব প্রবীণদের উর্ধে, চ্যান 
নয়েছে। পরে দৃঢ়তর হয়েছে এই অধিকার । 


১৯৪ 


সভ্যতার আগে 


তা হলেও জনসাধারণের মনে ধর্ম ও মন্দিরের প্রবল প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি রেখে 
লুগাল সর্বদ! এীহক ক্ষেত্রে পুরোহিত গোষ্ঠীর সমর্থন ও আশীবাদ চেয়েছে। এই 
যাজকরা৷ নিজেদের স্বার্থ সুবিধা নিরঙ্কুশ রাখতে রাজার নির্বাচনে পরামর্শ দিয়েছে 
অথব। প্রবাঁণদের নির্বাচন সমর্থন করা না করার আঁধকার বজায় রেখেছে । পক্ষান্তরে 
রাজ। হয়েছে একাধারৈ প্রধান পুরোহিত এবং শহরের প্রাতষ্িত রক্ষক দেবতার 
লৌকিক প্রাতাঁনধি। প্রায়ই সে মন্দিরের আয়তন ও সৌন্দর্য বাঁড়য়েছে প্রজাদের 
ও দেবতাদের চোখে নিজ মর্ধাদ। স্ফীত করতে । যত 'দন রাজা দৈব অনুশাসন 
মেনে ন্যায়, ধর্ম ও লোকাহতের পথে চলেছে তত দন দেবতাদের মতই ভান্ত ও 
সমাদর পেয়েছে সে । এ ভাবে উরুক ও অন্যান্য সুমেরী শহরে সৃষ্টি হল দুটি 
ধারণা-_-সামীরক ও রাজনীতিক ব্যষ্টি শহর-রাজ্য এবং রাজার এশ্বারক আঁধকার । 
পরবর্তা কালে মানব ইতিহাসে এই দুই ধারণার প্রভাব দেখা যায় কয়েক হাজার 
বছর ধরে। মিশরের আধপাতিরা. দেবতার অবতার বলেই গণ্য হয়েছে । 

রাজতন্ত্র ও যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে সমাজের চেহারা আরও জটিল হল । শাসকর৷ 
দাঁব করেছে দাস দাসী কারিগর উাঁজর আমলা শল্য মাংস বন অস্ত্র, এ সব পেয়ে 
প্রজাদের উপর কর্তৃত্ব বাড়ল তাদের । ধাতুর কাজও বেড়ে থাকতে পারে, সাবেক 
অস্ত্র যতই সুলভ হক ধাতুর মত নির্ভরযোগ্য নয়- দ্ন্ুদ্ধে ঠিক কাজের সময়ে পাথর 
ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু তামার ফলা নয়। খাদ্য ও অন্যান প্রয়োজনীয় উৎপাদন 
বাড়ানে৷ দরকার হয়েছে, কারণ শাসকর৷ নিয়েছে তার এক মোট। অংশ, কখনও দেশ 
রক্ষা ব৷ দেশ জয়ের নামে, কখনও দেবতার অবতার অথব৷ প্রাতানাধির, অর্থাৎ রাজ। 
ও পুরোহতদের. স্বার্থে; সুতরাং বহুর আতারম্ত উৎপাদন গিয়েছে এই সব দ্বপ্প- 
সংখ্যক পোষ্যের পুণজ বাড়াতে । এই ব্যবন্থা য়োরোপে মধ্য যুগ পর্যস্ত চলে এসেছে, 
অন্যতও দেখা যায়। 

দূর অতীতে মানুষে মানুষে সংঘর্ষ পেটের 'দায়ে আরম্ভ হয়ে থাকলেও পরে 
যখন দেখ! গেল যে খাদোর সঙ্গে সঙ্গে ধন সম্পান্ত দাস দাসী ইত্যা দ উপাঁর মেলে 
সহজে, তখন তা ক্রমে 'বারের খেল? হয়ে দীড়াল। মেসোপটোময়ার প্রাচীনতম 
দালিল-চিত্রে রণ দৃশ্যের সঙ্গে দেখা যায় বন্দীর দল, এদের মধ্যে যারা বেচেছে তরা 
হয়তে। যাবজ্জীবন ক্রীতদাস থেকেছে, শহর গড়তে ধেহক্ষয় করেছে। সুমেরী ও 
আরও অনেক ভাষায় দাস কথাটি এসেছে "বদেশী” শব্দটির থেকেছে । এ ভাবে 


৯৯৭ 


গ্রাম থেকে শহর 


বাঁজিত রাজাকে দুর্বল করে রাখা যাবে এমন আশ ছিল, উনুকের নাথ পন্র থেকে 
মনে হয় অধিকাংশই ছিল দাসী, পুরুষ বন্দীদের শাসনে রাখা কঠিন অথব। আঁবশ্বাস- 
যোগ্য শ্লেচ্ছ বলে প্রায়ই মেরে ফেলা হয়েছে। পক্ষান্তরে তাদের থেকে শ্রমসাধ্য 
কাজ অনেক বেশী পাওয়া যায়, সৃতরাং এই অনুমান ভুল হতে পারে। বিদেশী 
বন্দীর। ছাড়াও দাঁরদ্র প্রজারা সম্ভবত সপাঁরবারে নিজেদের 'বাত্র করেছে ধনী গৃহে 
ব৷ মান্দরে খাদ্য ও আশ্রয়ের বদলে । আজকের জগতেও যেমন রাজা আছে (যাঁদও 
তারা নখদন্তহীন ), তেমান দাস প্রথাও টিকেছে অপ্প দন আগে পর্যস্ত। রাজার! 
অবশ্য সথ কাজেও পথ দৌঁখয়েছে. ব্যাবিলন আঁধপাত হামুরাঁব ১৭৫০ 'বাঁস 
নাগাদ প্রথম আইন-সংহিত। প্রণয়নের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু প্রায় ২১০০ 'বাঁসতে 
মৈরে আর-নামু রাজার প্রণীত আইন 'লাঁপবদ্ধ কর৷ হয়েছে, বযাবস সংদ্াস্ত 
কারবার. জামর মালিকান। ইত্যাঁদ সম্বন্ধে বরোধ রোধ করতে । 
সবচেয়ে উপরে রাজা, নিম্বতম স্তরে দাস, মাঝখানে সমাঞ্জ ভাগ হল নান৷ 
ধাপে । রাঙ্গা, পুরোহত ও প্রবীণ জ্ঞানীদের নিচেই ছিল ধনী সম্প্রদায় বড় বড় 
জামদার ও বাঁণক ব্যবসায়ী যাদের তরীশ্রেণী পণ্য বহন করে নিয়েছে দূর দূরাস্তরে_ 
পারসীক উপসাগর সন্ধু ও নীপ নদের বন্দরে। এই বস্তসম্পন্নদের অধঃস্তয়ে 
আমলা।. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দোকানী ইত্যাঁদ, তার পর নাঁবক, কৃষক, জেলে, জলবাহক 
প্রভীতকে নিয়ে আরও এক শ্রেণী। আজ আমর! যাকে মধ্যবিত্ত পেশাদার বাঁল 
সুমেরে গাঁদ এ্রীতহাসিক কালেই ধনী দারদ্রের মাঝখানে তাদের সৃষ্টি হয়োছল। 
সন্ধু সভ্যতার শাসক কার৷ ছিল. কি ধরনের কর্তৃত্ব ছিল তাদের তা রহস্যাবৃত, কু 
এই সভ্যতার শুরুতেই দেখা যায় [বভন্ত সমাজ-_ অপাঙন্তেয় শ্রামকদের জন্য পৃথক 
বাস ব্যবস্থা ব৷ 'কুঁল লাইন', কুলীন শাসক শ্রেণীর হাতে অতিারম্ত খাদ্য সগয়, 
ইত্যাঁদ। 


আগে আমর এক কাণ্পানিক গ্রামকে কেন্দ্র করে আদ নবপ্রম্তর পল্লী সমাজের 
দৈনন্দিন গৃহস্থালর ছা আকতে চেষ্টা করোছি অস্প কয়েকটি কথায়, এখানে 
এক বাস্তাবক গড়ন্ত শহরের জটিলতর জীবনের যুন্তসংগত অনুমান করা যেতে 
পারে। শহরটি সুমেরের এরদু, প্রত্ন বিজ্ঞানীর কুড়াল এখানেও স্তরে স্তরে হ্মোল্নাত 
উনমোচন করেছে-__বসাঁতর থেকে গ্রাম, তার থেকে ছোট শহর, শেষে নগর । 


১৯৩ 
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সভ্যতার আগে 


৪০০০ 'বাঁসতে প্রার্ীতহাসের আঁন্তম পারিচ্ছেদের পৃষ্ঠা খুললে দেখা যায়' 
এরদু গড়ে উঠেছে বেশ একটু উদ্চু জাঁমতে, নিচে অবশ্য পূর্বতন সম্প্রদার়দের 
সমাঁধ। এখানে দাঁড়য়ে প্রথমেই অদূরে চোখে পড়ে ইউফ্রেটিস নদী. তার জলে 
পাল তুলে চলেছে নৌকার শ্রেণী । পারের কাছে লক্ষ্য করা যায় সাধারণ লেকের 
নান দিনগত কাধকলাপ-_ নদীর জল সেখানে আন। হয়েছে নাল কেটে তার পাশে 
কেউ হাল চালাচ্ছে কেউ খাগড়ার নল কাটছে কোনও কাজের জন্য, কেউ খেজুর 
পাড়ছে গাছে চড়ে । লোকসংখ্যা প্রায় ২০০০, এখানে চতুদিকে গ্রামের লোকেরা 
এসে জড়ে। হয় দৈনিক প্রয়োজমের জানিস বেচাকেন। করতে । মাঝে মাঝে দূর 
দেশের বণিক জহুরীরাও আসে আরও জমকালে৷ পসরা নিয়ে- ইরানের গাঢ় নীল 
লাঞাবর্দ, মিশরের চিকন আযালাবাসটার, লোহিত সাগরের উপবুলে কুড়ানো কত 
রঙে রং কর৷ 'বাচন্তর শাঁখ ঝিনুক । আগে এত রকমার জান চোখেও দেখা যেত 
না, এখন চল। ফেরার স্াবধ। হয়েছে, বিশেষ করে নদী পথে। তার ফলে 
টাহীগ্রস ইউফ্রেটিসের দুই তীরে ছোট ছোট শহর দেখ। [দিচ্ছে। 

এরদুতে কয়েক থর পাক। বাঁড় চোখে গড়ে, কন্তু ইট এখনও খুব চলতি 
নয়, আধকাংশ ঘরই সরল সাধারণ, তাদের 'খলান করা কাঠামো খগড়া ভার 
হোগল। দিয়ে তোর, হাওয়। খেলবার জন্য দু দক খোলা । কিন্তু সব?কছুর 
উপরে মাথা তুলে এক মন্দির সুধালোকে ঝলমল করছে শহরের উত্তর ?দকে। 
মন্দিরের সোজ। সোজ। দেয়াল অবশ্য ইটের তোর, শাঁখের গুড়ো লেপে চুনকাম, 
কর।। এই গৃহের পারকস্পনা অনেকখানি স্থাপত্য প্রচতভার পাঁরচয় দেয়, এর 
সা যৌথ প্রয়াসের উজ্জ্বল 'নিদর্শন। এখানে কত পৃজারীর আনাগোনা, কত 
রকম তাদের সাংকেতিক 'ক্লুয়। কলাপ। সামনে প্রশস্ত চত্বর- উত্তর কালের সাক্ষ্য 
থেকে মনে হয় শুধু পূজা পাবণে নর, হাট বাঞ্জারে কিংব। সভায় উৎসবে নিতান্ত 
অকজে ত৷ সাধারণের মিলন ক্ষেত্র । হয়তো৷ বশেষ উপলক্ষে এবং (ঝপদে আপদে 
সেখানে শহরবাসীদের ডাক পড়ে, গণ্যমান্য ব্যান্তর। বক্তৃতা করেন ;-কারুকাধখাঁচত 
রাঞ্জদণ্ডের মত ?ঙ্গানস পাওয়। গিয়েছে এরদুতে, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার এই প্রতীকটি 
বোধহয় আভজাত ও সম্তান্ত সম্প্রদায়ের ব্যবহাধ ছিল। এই আভজাত্য ও 
সন্তরমের কারণ হয়ে থাকতে পারে রাম্ম্ীয় ক্ষমতা, ধন, উচ্চ বংশ, প্রবীণ বয়স ঝ 
[বদ বুদ্ধি । 


১৯৪ 


গ্রাম থেকে শহর 


এরদুর লোকে যে চাষ, বাজার, কারগরা কাজ বা অদৃশ্য দেবতা ইত]াদ 
প্রয়োজনীয় ব্যাপারের চর্চা ছাড়া আর কিছু জানত ন৷ তা নয়, তারা যে হাসত খেলত 


[শল্প চর্চা করত তার প্রমাণ আছে, অথবা অনুমান সম্ভব । হয়তে। মন্দিরের প্রাঙ্গণেই 
দাবা বা জাতীয় কোনও রকম, অক্ষব্লীড়ার ছক কাটা ছিল__'বাবিধ নবশ্র্তর 
ঘু'টির মত বন্তু বহু উদধাটিত হয়েছে। সংগীতের এক আদম উপকরণও এরদুতে 
পাওয়া গিয়েছে এ কালের বাশের ধাশীর মত ফুটো করা হাড়ের তোর বায়-যন্তর। 
ভাঞ্ষর্য ষে মানুষকে বহু পুরা কালেই আকৃষ্ট করেছে তা৷ আমরা দেখোঁছ, এ সময়েও 
এ শিপ্প অনাদৃত ছিল না, তবে দুটি বিষয়ে বিশেষ পার্থক) লাক্ষত হয়। যেমন 
ইতিপৃে হাঁসিলারে ও চাটাল হুয়ূকে, তেমান কিছু কিছু ৃন্ময়ী স্ত্রী-মূতি তোর 
হয়েছে যারা আগের তুলনায় যৌনপ্রকৃতিসর্বস্ব নয়, শ্রোণী ভারে স্তন ভারে আত 
মাত্রায় বিড়াস্বত নয়, এদের তনুদেহের শীর্ষে চুল চুড়ো৷ করেঁ ধাধ। (1সন্ধু উপত্যকায়ও 
এই ধরনের কেশ বিন্যাস দেখা যায় ), একমান্র অগ্থাভাবিকত৷ অন্তত অমানুষিক 
ছুণ্চালে। মুখ বা মুখোস--কিন্তু তার হয়তো৷ কোনও ধর্নগত কারণ ছিল। দ্বিতীয়ত, 
এরদুতে পুরুষ দেহের পূর্ণাঙ্গ মতি পাওয়৷ গিয়েছে- কোনও কারণে পুরুষের দেহ 
বা অঙ্গ ভাস্ররা এ যাবৎ অবজ্ঞ। করে এসেছে । এখানে পালবাহণ নৌকার ২৫ 
সেনটি মিটার লম্ব। এক মাটর প্রাতকৃতিও পাওয়৷ [গয়েছে- পাচ সহম্ত্রাধক বছর 
আগের কোনও ইরাকী শশুর খেলন। সম্ভবত । 

অন্যান্য বাঁড় ঘরের তুলনায় মন্দিরাট এত চমকগ্রদ যে শহরের আত্মাঁট 
ষে সেখানেই আধগিত ছিল, তাকে ঘিরেই যে সাধারণের জীবন ধার! বয়ে যেত তাতে 
সন্দেহ থাকে না । শুধু তাই নয়, উত্তর কালে বহু শতাব্দী ধরে যে ঠিক একই জায়গায় 
বারে বারে মন্দির গড়া হয়েছে অতীতের ধবংসের উপর তাতে মনে হয় যেন একই 
দেবত৷ প্রাতাষ্ঠত থেকেছে । প্রাগোতিহাঁসক কালেই এখানে বগ্রহ, বলি সাংকেতিক 
রং মন্ত্র ক্রয় ইত্যাদির প্রচলন হয়োছিল হয়তে।। এতিহা?সক যুগের উষায় এরদুর 
মান্দরে ছিল এক জলদেবতার অধিষ্ঠান, তার নাম এনকি। ৪০০০ 'বাঁসিতেও 
ক এরই প্রভূত্ব ছিল? সে কালে মানুষের ভাগ্য জলের উপর এত বেশী নির্ভর 
করত যে তা আশ্চর্য নয়। আঁধষ্ঠাতা বান্গুদেবত। যেই হয়ে থাকুক, তার জন্য যে 
ঘর বানাতে হবে ত৷ সামান্য মানুষের ঘরের তুলনার যে অনেক বড় অনেক সুন্দর হবে 
তাতে এরদুবাসীর মনে কোনও সন্দেহ ছিল, না। কেবল এঁরদু কেন, সর্ব সর্ব 


৯৯৫ 


সভ্যতার আগে 


কালে মানুষ তার চ্ছাপত্য প্রাতভার শ্রেষ্ঠ য় ও প্রয়াস উৎসর্গ করেছে মন্দির 
সৃষ্টিতে । শুধু চ্থাপত্যে নয়, এই রকম ব্যবহারিক প্রেরণাই যে পুরা কালে মানুষকে 
শিল্পী বানিয়েছে তা আমরা আগেও দেখোছ। 

আঁদ এরীতহাঁসক কালে রাজ। রাজড়াদের উপকরণ প্লষ্টিতে পুর্ণকার ও অন্যান্য 
কর্মকায়ের নৈপৃথ্য ও সৌন্দর্যবোধ দেখলে অনেক সময়ে 'বাম্মত হতে হয়, যেমন 
সুমেরে, মিশরে বা চীনের শাং রাজ্যে। মহেনজোদারো৷ হরগ্লার অলংকার সঙ্বন্ধে 
সার জন মার্শালের মত বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন যে সেগুলির সৌন্দর্য ও সৃষ্ষি 
কোঁশল দেখলে মনে হয় আধুনক লনডনের সেরা শিল্পীদের কাজ। প্রস্তর 
যুগের পূর্বপুরুষরাই এ সব এরীতহ্যের সৃচনা করেছে । প্রাচীন মানুষের কাজ সর্বদা 
রুক্ষ ও নিকৃষ্ট এমন ধারণ! দূর করতে অনুসন্ধানী মন নিয়ে যাওয়া দরকার কোনও 
সুযোগ্য সংগ্রহশালায়, যেমন ব্রিটিশ মিউাজয়ামে ; তেমন জায়গায় পোঁরাণিক ঘর- 
গুলিতে ঘুরে ঘুরে আদ কালের. 'মঞ্কুর মনোরম সৃষ্টি আবঞার করা আত 
রোমাণ্ককর আভভজ্ঞতা । নান! কালের ও নান৷ উপাদানের মধ্যে বিস্ময়কর কাতর 
চোখে পড়বে- প্রথম কাংস্যশস্পীদের গড়া ঢালের গায়ে কারুকাজ. নবপ্রস্তুর যুগে 
ঘটের গারে আকা আলপন। কিংবা আরও আগের সৃষ্টি সামান্য পাথুরে হাতুঁড়র 
মাজত সৌষ্ঠব দেখে মনে হবে যেন এ যুগের কাজ, প্রাচীনতর মধাপ্রস্তর মানুষ তার 
রুক্ষ চকমাকর ছু'র দিয়ে বলগ। হারণের শিং কেটে বানিয়েছে যে মাছ ধরবার কাঁট। 
তার সৃন্ষ পাঁরপাটি গঠনের প্রাত আবদ্ধ হবে সপ্রশংস দৃষ্টি 

এই সব সৃষ্টির পিছনে ব্যবহারিক উদ্দেশ্য নিশ্য় ছিল, কিন্তু নিঃস্বার্থ শিস্প 
প্রেরণাও মানুষকে আশ্ছির করেছে, আজ যেমন করে। শ্বাস কর! শস্ত যে বাশী 
আবিষ্কারের আড়ালে আছে কোনও দেবতার প্রাত ভয় ব৷ ভান্ত, শুধু তাকে খুশী 
করতেই এরিদুর বাতাসে সুর বেজে উঠোছল। পুরাপ্রস্তর গুহাঁশল্পীর হয়তে। 
সময় ছিল ন৷ নিজের খেয়ালে ছাঁব আকবার. কিন্তু নবপ্রন্তর 'ব্প্লবের পরে জীবন 

গ্রাম আর এত কঠিন ছিল না । এরই ফলে, অবসর বিনোদনের চেঞ্টাকে আশ্রয় 
করে মানুষের শ্বাভাবিক শিল্প প্রাতভ৷ এবং 'শল্প সৃষ্টির ববিধ সন্ভাবন। তার মনে 
উজ্জীবিত হয়ে উঠল । জনৈক নৃতন্বীবৎ মন্তব্য করেছেন যে মানুষের সাংস্কাতিক 
প্রগাতর মূলে আছে সময়ের ভারে ক্লান্তি বোধ করবার একান্ত মানীবক ক্ষমতা । 
সভাতা শুধু বস্তুগত সুখ স্াচ্ছন্দোর বৃদ্ধ নয় যে মানাঁসক বিকাশ ও সৃষ্টিতে মানুষের 
চরম পারচয় ও পরম তৃপ্তি তাই সভ্যতার প্রাণবন্ু ৷ 
১৯৬ 
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৯৯৭ 


১৪।'ভারত দর্গন 


এবার ভারতীয় উপমহাদেশে নবপ্রস্তর ও ধাতু যুগের উপর দ্ুত চোখ বুলিয়ে 
নেওয়া যেতে পারে । কিছু দন আগেও বিশেষজ্ঞদের সাধারণ ধারণা ছিল যে 
দক্ষিণ এশিয়ায় নবপ্রস্তর বলে পৃথক কিছু নেই, ধাতু যুগের সঙ্গেই তার শুরু, কিন্তু 
এখন কোনও কোনও অঞ্চলে গ্ৃতন্ত্র নবপ্রস্তর উদঘাটিত হয়েছে । যথা, বেলুঁিস্থান, 
কাশ্মীর ও দাঁক্ষণ মহারাষ্টু এলাকায় এক পর্ব দেখা যায় যখন স্থায়ী বসবাস, পশু- 
পালন এবং কোনও প্রকার কীষর সঙ্গে শুধু মান্র পাথরের ব্যবহার চলেছে। কিন্তু 
এ দেশে এ সম্বন্ধে গবেষণায় এখনও যথেষ্ট ফাক. বিশেষত তাঁরথ অনেক ক্ষেত্রে 
সানাদিষ্ট নয়। আমাদের বর্ণনাও সামাগ্রক নয় বরং দৃষ্টান্তমূলক। 
যে ঘষ৷ পাথরের যন্ত্রপাতি থেকে নবগ্রস্তর আখ্যা তা পাওয়। গিয়েছে কাশ্মীর 
থেকে আসাম ও পৃবাঞ্চলের অন্যনর, এবং উত্তর ও দাঁক্ষণ ভারতে । অবশ্য তার 
পাশাপাশি পুরাপ্রস্তর যুগের পাথুরে পাত শিপ্প গ্রায়ই উপস্থিত, তা ছাড়া কোথাও 
কোথাও দেখা যায় অণুশলা, অর্থাং নান। জ্যামীতক আকারের ছোট ছোট গ।থরের 
ফলক, মধাপ্রস্তর যুগে তা কাঠ বা হাড়ের গায়ে জুড়ে অন্তর যন্ত্র তোর হত (চর ৬ক 
দ্রব্য )। মহারাশ্খ্রে এবং উপদ্ধীপাঁয় ভারতের কোথাও কোথাও বেড়াতে বেড়াতে 
ঘষা কুড়াল বা কুড়াঁল আঁবঙ্কার করা কিছু আশ্চর্য নয়। পুর কালের এ বস্তুটি 
আজ পর্যস্ত প্জায় ব্যবহার হয় কোনও কোনও অঞ্চলে. যেমন দাঁক্ষণ ভারতের পল্লী 
মন্দিরািতে তা উৎসর্গ ব৷ প্রতীক রূপে নবোদত দেখ। যায়। 
বেলুচিস্থান ও দক্ষিণ আফগানিস্থানে দাক্ষণ এশিয়ার আঁদতম দ্থায়ী বসাঁতি- 
গুঁল 'চাহত হয়েছে প্রায় নিঃসন্দেহে তা পাশ এয়ার প্রাচীনতর পরীতহো৷র 
সম্প্রসারণ । পরে, সম্ভবত ধরীষটপূর্ব তৃতীয় সহম্রকের শূরুতে এক 'বাশষ্ট সামাজিক 
ধারা ও বাস বাবস্থা দেখা দেয় দাঁক্ষণ-পূর্ব বেলুচিস্থানে, তাম্্র ও অবিলম্বে কাংস্য 
' ধশিপ্পের সহযোগে তার থেকে 'সন্ধু তীরে মহেনজোদারো হরপ্লার উদ্ভব । এই কেন্দ্র 
থেকে নবপ্রস্তর [শিপ্পাবলী ও ধাতু [বিদ]। পুবে ও দাক্ষিণে ছাঁড়য়েছে, সিন্ধু সভ্যতার 
অবসানের পরেও । অপর দিকে আসাম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের পাবত্য অঞ্চলে 


ভারত দর্শন 


বহুসংখাক পাথুরে কুড়াল উদ্ধার হয়েছে, তাদের তাঁরখ আনিশ্চিত এবং সঙ্গে ধাতু 
বস্তু নেই, এই যন্ত্রপাতি এবং সংশ্লিষ্ট মৃৎপান্রের চেহারায় চীন ও দাঁক্ষিণ-পৃর্ব 
এশিয়ার প্রাচীনতর ধারার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়. ধানের আমদানও অবশ্য সে 
দিক থেকে ঘটে থাক সন্ভব। গোদাবরীর দক্ষিণে কন্নাটকের কৃফ। নদীর অব- 
বাঁহকায় ঘষা পাথুরে কুড়ালের প্রাচুর্য দেখে মনে হয় আঁদতর্ম চ্ছায়ী বাঁসন্দাদের 
তা এক প্রধান শিস্প ছিল।' তারা গরু ছাগল ভেড়া পুষেছে. ঘষবার পিষবার শিল 
শস্য উৎপাদন নির্দেশ করে, তাঁরথ প্রায় ২৩০০-১৮০০ (বাস; তখনও মুৎপান্র 
কেবল হাতে তোর, ত৷ ছাড়া তার৷ মাটি দিয়ে গড়েছে ছোট ছোট রুক্ষ মৃতি, প্রধানত 
ষাঁড়ের, এবং পাথরের গায়ে পশুর ছাঁব এ'কেছে। পরবর্তাঁ ৩০০ বছরে এখানে 
গোল গোল কুটির তোর হয়েছে কাঠের কাঠামোর গায়ে মাটি ও ডালপালা 'দয়ে, 
তাম। ও কাস! দেখা যায় এই পরের শেষ 'দিকে। 

উত্তর কর্নাটকে ব্রহ্গাগার এক প্রাসদ্ধ নবগ্রস্তর ঘাঁটি, ধাতুর আগে এখানে 
বসাত ছল মোটামুটি স্থায়ী কৃষিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের । এর! বাস করত কাঠের ঘরে, 
তার কোনও কোনওটার দেন়নাল পাথর 'দিয়ে মজবুত করা৷ । চার পাশে জঙ্গল. 
কন্তু ঘষা :পাথরের কুড়াল 'দিয়ে কেটে এবং হয়তে। আগুনে পুঁড়য়ে তা সাফ করে 
চাষের জাম তোর কর। কঠিন ছিল না । এদের জীবন ধারার সঙ্গে দাক্ষণ ভারতের 
রেডড আদবাসী সম্প্রদায়ের তুলন। কর। হয়েছে । গোদাবরীর পার্্ববতাঁ প্রাবত্য 
অঞ্চলে রেভৃভডির। যে জীবন কাটায় ত। অনেকট। যাযাবর সংগ্রাহক ও দ্ছিতশীল 
কৃষকের মাঝামাঝি, ঘর দুয়ারের স্থায়িত্ব সামানাই. ভাঁড়ারে বুনো গাছ গাছড়া ও 
মূলের পাশাপাশি কিছুটা খাদ্য যোগায় চাষ ও গাহস্ছি। পশু। চাষের রীতি আদম, 
জঙ্গল কেটে বা পুড়িয়ে সেই ছাইতে এর জোয়ার, বাজরা ও ডালের বাঁজ ছড়ায়, 
অথব। চোখ। লাঠি দিয়ে জাম খুশচয়ে বাঁঞ্জ বোনে. কোদাল বলে কিছু নেই। মনে 
হয় বক্গাগাঁরর প্রাগোতহাসিক আঁধবাসীদের জীবন এর চেয়ে অগ্রসর ও চ্াতশীল 
ছিল 'কদ্ছুট। । 

পশ্চিমে নর্মদা নদীর দক্ষিণে মহারাষ্ট্র অঞ্চলে খনন করে এইচ. ভি. সাংকা- 
[লিয়া ও সহকর্মীর। বহু তাম্ প্রস্তর ঘাঁটি উদঘাটন করেছেন। কয়েক জায়গায় শিশু- 
দের হাড় মাটির কলাঁসতে ভরে মেঝের নিচে কবর দেওয়। হয়েছে, নান। সমাধ 
বন্ধুর সঙ্গে। মধ্য ভারতে পাবত্য ও বন্য ভার স্থানে স্থানে চ্ছায়ী কাষবাসী বসাত 
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সভ্যতার আগে 


গড়ে উঠোছল, তেক্গান্তয় কারবন পন্ধীত অনুসারে এরান নামক ঘাঁটির তাঘগ্রন্তর ও 
লৌহ যুগীয় তারখ উদ্ধৃত হয়েছে যথাক্রমে প্রায় ১৫০০-১২৮০ বাসি এবং ১০৪০ 
বাস. কিন্তু অন্যান্য নীজরের সঙ্গে এই তাঁরখের কিছু অসংগতি আছে। নর্মদার 
দাঁক্ষণ তীরে নাবড়। তোলী আর এক প্রাসদ্ধ ঘাঁটি. প্রথম বসাঁতর উীাল্লাখত বয়স 
১৬৬০-১৫৩০ বাঘ । এখানে লেকে বাস করত চৌঁকোণ ও গোল কুটিরে, তা যথা- 
রীত কাঠের থু'টির উপর মাটি ও ডালপাল৷ 'দয়ে তোর, মেঝে মাটি ও গোবরের, 
দেয়াল ও মেঝের উপর কখনও চুনের প্রলেপ, ছাত সম্ভবত খড়ের । চতুফণোণ 
কুটিরগুল বড়, একটির মাপ দৈর্ধ্প্রচ্ছে প্রায় ১২ ও ছয় মিটার । গোল ঘরগুলি 
আড়াই 'মটারের বেশী চওড়। নয়, ক্ষুদ্রুতমগুীল সম্ভবত ছিল শস্য ও অন্যান্য বস্তুর 
গুদাম। গৃহগুীলতে পাশাপাশ তিন ভাগে বিভন্ত উনন, মাটির উপর চুনকাম করা, 
শস্য ভাঙুবার শিল মেঝের সঙ্গে গাথা । ভাঁড়ার ঘরে সার সার ঘট, বৃহত্তরগু'ল 
মাটির বেদীর উপর বসানো । অধিবাসীর়। গরু ভেড়া ছাগল শুয়োর রেখেছে, গম 
মসুর ও 'তাসর মত তেলবাঁজের চাষ করেছে: তার থেকে মনে হয় খ্রীষ্টপূর্ব 'দ্বতীয় 
সহম্রকেই এখানে লিনেন বস্ত্র তোর হয়ে থাকতে পারে । যন্ত্রপাতি গড়তে সুন্দর 
পাথরের পাত অনেক বানিয়েছে তারা, ত। ছাড়া তামার বন্তুও । 
পুবে উল্লেখযোগ্য তাগ্রপ্রস্তর ঘাঁটি বর্ধমান জেলায় পাণ্ু: রাজার ঢাবি, সেখানে 
প্রাপ্রস্তর পাত শিল্প ঘষ। পাথরের কুড়াল এবং তামার তোর বড়শি ও অন্যান 
বনু উদ্ধার হয়েছে, ত৷ ছাড়া অনেক চান্রত মৃৎপান্র এবং সরু ঠোটযুক্ত বাটি, উাল্লাখত 
তারথ ১০০০ বাসর কাছাকাছি। নিকটবর্তা বীরভূম জেলায় মাহযাদলের খননেও 
পাথর ও তামার উপকরণ এবং উপরোল্ত িবির অনুরূপ মৃৎপান্র পাওয়া গিয়েছে, 
তাদের তাঁরথ ১৩৮১-৮৫৫ বাস। লোহার আগমন ৬৯০ বাসর আগে। 
উত্তর ভারতে গঙ্গ৷ যমুনার অন্তবোদ দেশও তামা ও কাসার 'বাঁচন্ত অস্ত 
উপকরণে সমৃদ্ধ তার কিন্তু আগে উল্লেখ করা হয়েছে । নানা আকারের কুড়াল, ভারী 
বর্শ। ফলক বা তলোয়ার, তাদের নিচের দিকে কাটা বসানো সম্ভবত হাতল আটকা- 
বার জন্য ত৷ ছাড়া এখানে তোর হয়েছে নিচে তিন জোড়া কাট। ও মুখে ন্রিকোণ 
* ফল। যুন্ধ বল্পম। কীাটাদার বল্লম যে গণ্ডার শকারে ব্যবহার হয়েছে ত৷ এক গৃহা- 
চত্রে প্রতীরমান। এই সব অস্ত্র উপকরণের গঠনে কিছু সিন্ধু তীরের, 'কন্ধু বিদেশী 
(ইরান, ককেশাস) প্রভাব লক্ষ্য করেছেন বিশেষজ্ঞর।, অন্যগুঁলর হয়তে। স্থানীয় 
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আঁভব্যান্ত। র 

ভারতে লোঁহ যুগ এসেছে সিন্ধু সভ্যতার পরে, সেই সভ্যতার অবসান ি 
করে হল ত৷ নিয়ে আজও জস্পনার অভাব নেই । প্রথম কে শোনা গিয়েছে 
পাঁল জমে জমে নদী ফুলে উঠে প্রাত বছর বানের জল মহেনজোদারোর পথে ঘাটে 
ঢুকে পড়েছিল, প্রকৃতির সঙ্গে লড়তে লড়তে তার পর হঠাৎ দেখ দল আধদের 
আক্রমণ । এক সাম্প্রাতক তত অনুসারে ভূগর্ভ থেকে আগ্নেয়াগায়র মত গ্যাস নদী 
তল ঠেলে তুলে সাগরের দিকে জল প্রবাহ বদ্ধ করে দয়োছল ফলে ক্রদমান্ত জল 
ক্রমশ গ্রাস করাছল শহরকে, তখন প্রান্তন নির্মাণের উপর উঁচু করে নতুন ঘর বাঁড় 
তোর হয়েছে, মবশেষে আনবার্ধ নির্দয় কর্দমের কাছে হার মেনে নাগারকেয়া 
পালিয়েছে পুবে ও দীক্ষণে । এ দিকে আর্ধরাও পাঁশ্চম দিক থেকে উত্তর ভারতে 
ছাঁড়য়েছে--সেই ইতিহাসের প্রথম পর্বে উপমহাদেশীয় সীমান্তে দাক্ষণ ও মধ্য 
বেলুণচস্থানে এক অশ্বারোহী সম্প্রদায়ের বসবাসের হন পাশয়। গিয়েছে, তার৷ হাতে 
গড়েছে মাটির পান্, যেমন ঠোট ও হাতল যুস্ত ঘট, এবং কাসা ও লোহা বাবহার 
করেছে, যেমন তীরের ফলায়। কবরের উপর পাথর জড়ে। করে পিরামিডের মত 
স্মারক রানাত তারা । 

অপ্প কাল আগে পযন্ত ভারতের 'বাঁভন্ন চ্ছানে আদবাসীরা আকারক থেকে 
লোহ৷ নিষ্কাশন করেছে, তাদের আদম পদ্ধাতর সঙ্গে আফ্রিকার লে!হকমাঁদের 
ব্যবহৃত কৌশলের মিল দেখা যায় । ১৯৫০ দশকেও ভারত ও পাঁকস্থানে আদ- 
তম লোহের খোজে প্রশ্ীবজ্ঞানীর৷ ধীষ্টপূর্ব বষ্ঠ শতাব্দীর আগে যেতে পারেন নি, 
সার মাঁটমার হুইলার এ শতাব্দীতে পারসীক আকরুমণের সঙ্গে লোহার প্রবেশ অনু- 
মান করেন, িস্তু পরবর্তাঁ নাজর থেকে লোহ ঘুগের প্রাচীনত৷ অনেকট। বেড়ে 
[গিয়েছে । এ দেশে আর্ধদের গাঁত বাধ ও ইতিহাস অনুসরণ করতে পাণ্ডতর৷ 
প্রত্ণতাত্বক সাক্ষোর সঙ্গে বোদিক ও পৌরাণিক সাহত্যের সমন্বয় খু'জেছেন। এক 
[বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হল যে পরবর্তী রচনায় ভৌগোলিক কেন্দ্র চ্ছল পুবে সরে 
এসেছে, বলজুঃ ও অথর্ব সংাহতার কালে তা আঁধঠিত গঙগ। যমুনার অন্তবতাঁ কুরু- 
ক্ষেত্রে, আরও সাম্প্রীতক রচনায় পুবে মগ্নধ (দক্ষিণ বিহার ) পর্যস্ত । এ সময়ে” 
পাঞ্জাব দূরে মিলিয়ে গিয়েছে, শতপথ ব্রাহ্মণে তার প্রাত বরং বিরাগ লক্ষিত হয়। 
পাঁরবর্তে আমর! শুনি কোশল ( অযোধ্যা ), কাশী. মগধ ইত্যাঁদ নাম । প্রশনবৈজ্ঞানিক 


২০১ 


সভ্যতার আগে 


আবিষ্কারের সমর্থন পাওয়ার অগেও সন্দেহ ছিল না যে এ সব আর্য গোরষ্ঠীদের 
পূ্বমুখী সম্প্রসারণের নির্দেশক । শতপথ ব্রাহ্মণের এক কাহুনী বলে সরস্ৃতী নদী 
কূলে প্রাঙ্তন পাঞ্জাবানবাসী এক রাজা আগ্র বহন করে 'নয়ে গিয়োছল উত্তর 
[বিহারের বিদেহতে সদানীর নদী (আধুনিক গণ্ক ) পর্যন্ত, তার আগে নদীর পুব 
পারে ভ্রাঙ্গণ কেউ ছিল না। তেমাঁন দাঁক্ষণ দিকেও আধদের সম্প্রসারণ ঘটেছে । 

এই পরবর্তী বোদক সাহিত্যে মোটামুটি ১০০০ 'বাঁস থেকে ৫০০ বছর 
পর্বস্ত ভারতীয় আধর্দের সম্বন্ধে অনেক খবর মেলে । হালক। রথে ক্ষিপ্র অশ্ব জুড়ে 
তারা দুত ছুটেছে ধাতুর অন্ত্র হাতে নিয়ে । তামা কাস! সীস। টিন ছাড়াও লোহার 
উল্লেখ আছে বার বার। কীঁষর কাজ, পশুপালন, নান। পেশা ও হস্তশিল্প, ধর্ম ও 
রাজনীতি সম্বন্ধে অনেক কথা৷ জান৷ যায় । গরু ভেড়া ছাগল পালন এবং গম যব ও 
পরে ধান চাষ হয়েছে । মাটির কর্ষণে হাল ব্যবহার হত এবং অনুমান কর৷ যায় যে 
গাঙ্গেয় সমভূঁমর জল জঙ্গল সাফ করে ক্লমশ চাষের জাম বিস্তৃত হয়েছে । সোম- 
রসের মাদকতা, ইন্দ্র আগ্ন বরুণ মিন্র ইত্যাঁদ দেবতা, নান৷ আগ্নি-যজ্ঞ ও উৎসর্গ এ 
সব ছিল সমাজের প্রধান বৌশষ্ট্য। মৃতের সংকারে দাহ ও সমাধ দুই রীতিই 
ছিল। জটিলতর সমাজ ও জাতি 'িভাগের চিহ্ন দেখা যায়। জনসংখ্যা ও 
বসাতর বাঁদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে আঁদ উপজ্জাতীয় গোষ্ঠীরা অপসৃত হল। 

চান কাল পান্র ভেদে চিন্তিত মৃত্ভাগ্ডের বর্ণ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য থেকে পুরা- 
বিজ্ঞানীর। নির্মাত। সম্প্রদায়কে চিনতে পারেন। আঁদতম লোঁহযুগীয় বসাতির সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট এক সুগঠিত ধূসর-চান্তত পান্লাবলী আধাবর্তে পাঞ্জাব থেকে গঙ্গা যমুনার 
সংলগ্ন মহাভারত-প্রাসদ্ধ কুরুক্ষেত্র পর্যন্ত বিদ্তৃত-_পানিপথ, হান্তনাপুর, ইন্দপ্রস্থ 
(দিল্লীর পুরান কেল্লা ). মথুরা ও অন্যান্য প্রাঁসদ্ধ ঘাঁটিতে ত৷ পাওয়া গিয়েছে । এক 
প্রস্তাব অনুসারে এই অণ্চলে লৌহযুগগ ১০৫০ থেকে ৪৫০ 1বাঁস পর্যস্ত । খননে 
দেখ। যায় প্রাচীন প্রস্তর ফলক শপ্প অনুপাস্থত এবং আদতম গুর থেকেই লোহ। 
সাধারণত বর্তমান। এই ধাতুর তার তীরের ফলা সবচেয়ে বেশী উল্লিগেত, এক 
জায়গায় কুড়াল ও একটি সাড়াঁশ পাওয়া গিয়েছে, যাঁদও এ সবের সঙ্গে হাড়ের 
(তোর চোখা অন্রাংশ (সম্ভবত তীরের মুখ ) প্রায়ই দেখা যায়. ত৷ ছাড়া কাচের পুত 
ও বাল, পাথর, মাটির চাকৃতি (সম্ভবত আলংকারিক ); হাড়ের তোর দুটি মহা- 
ভারতের প্রাসন্ধ অক্ষ ক্রীড়ার স্মৃতি জাগায় । মৃৎপান্ন প্রধানত চাকে গড়া । বাস 


২০২ 


ভারত দর্শন 


ঘর সম্বন্ধে বেশী কিছু জান! মেই, সম্ভবত মাঁটর মেঝে ঘিরে কাঠের কাঠামোর সঙ্গে 
মাটি ও ডালপাল৷ 'দয়ে দেয়াল হয়েছে। খাদ্যের মধ্যে ছিল ভাত, তা ছাড়া গরু 
শুয়োর এবং শেষ 'দিকে ঘোড়ার হাড় উল্লেখ করেছেন অনুসন্ধানীরা | 

ধূসর-চাতিত মৃত্ভাণ্ডের পর কালো চকচকে পানর ?শপ্প নন্দ ও মৌর্য বংশের 
সমকালীন, বুদ্ধ ও মহাবারের গ্রভান তখন । 'চাঁহুত রুপার ও ঢালাই তামার প্রথম 
ভারতীয় মুদ্র। দেখা দিল এবং অনুমান করা৷ হয় রাজা অশোকের প্রসিদ্ধ অনুশাসনে 
ব্যবহৃত ব্রাহ্মী লিপর সূচনাও এই সময়ে, যাঁদও এ যাবৎ প্রাপ্ত দিনে আরও দুই 
শতাধক বছরের আগে তার দেখা পাওয়। যায় ন।। ব্রান্মী লাপর পাঠোদ্ধার হয়েছে 
এ যুগে, করেছেন জেমৃস 'প্রনূসেপ (যার নামে কলকাতার "প্রনসেপ ঘাট )। ীলাপির 
আগে আধ সাহত্য যে মৌথক ছিল তা আমরা দেখোঁছ। 

ধীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে দেখা যায় গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রধান রাজ্য মগধের 
অভু।দয়. প্রাচীন উপজাতীয় সমাজের স্থানে নাগাঁরক সভ্যতা । নানা শহরে প্রাতি- 
রক্ষার জন্য কাচা ইটের তোঁর প্রাচীর ও উঁচু মাটির ঢাঁব তুলে গঠিত বাধে এর 
নিদর্শন মেলে, তাদের তুলনায় হাঁস্তনাপুর ও আঁধকাংশ আদি ধৃসর-চান্্রত পানর 
সংশ্নষট ঘাঁটিগুল পল্লীগ্রাম মাত্র । বুদ্ধের আগেই রাজগীরকে ঘিরে মস্ত এক পাষাণ 
প্রাকার নামত হয়েছে । কৌশাস্কী, উজ্জাঁয়নী ও এরানের প্রাচীর ও 'ঢাঁবর 
অনেকট। প্রাচীনতর তাঁরখ দাব করা হয়েছে, আরও অনেক শহরে অনুরূপ প্রতি- 
রক্ষা ব্যবস্থা। ছিল, কিন্তু আধকাংশ ক্ষেত্রে তারিখ সুনিদিষ্ট হয় নি। বর্তমান 
পাকিস্থানের উত্তর-পশ্চিস সীমাস্ত অণ্লে গাঙ্ধার দেশেও সম্ভবত নাগাঁরক জীবন 
স্চিত হয়েছে ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্য রাজ সাইরাস দেশ জয় করার পর। উত্তর- 
পাঁশ্চমে তক্ষাশলার পত্তন সেই সময়ে হয়ে থাকতে পারে । 

আধীবর্তের তুলনায় দাঁক্ষণ ভারতের লৌহ যুগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান বেশী হয় নি, 
তবে তৎকালীন কবর প্রথা উল্লেখযোগ্য ।  বসাঁতির মধ্যেই মৃতের সমাধির পাঁরবতে 
এই সময়ে পৃথক কবরখানার ব্যবহার হয়েছে। এই সমাধিগু'লকে প্রায়ই মেগা'লিথ 
বল। হয়, যাঁদও সর্বদ৷ বড় ব৷ ছোট পাথর ব্যবহার হয় নি। কালরুমে দাঁক্ষণাপথে 
এই জাতীয় সংকারের নানা রীতি বোঁচন্র দেখ! দিয়োছল ; যেমন কখনও কখনও : 
মনে হয় উন্মুন্ত সমাঁধ গহ্বরে কাষ্ঠ শয্যায় শব রাখা হয়েছে, হয়তো কঙ্কালকে 
মাংসমুস্ত করতে, সবটা ঘিরে গোল করে পাথর সাজানো ; অথবা গ্র্যানিট বা অন্য 


২০৩ 


গভ্যতায় আগে 


পাথরের পাট। নান। ভাবে খাড়া করে এক বা একাঁধক ক্ষুদ্ু গ্রকোষ্ঠ তোর হয়েছিল 
দেহ।বশেষ রাখতে, উপরে পাথর পাট। দিয়ে ঢাক।, কক্ষগুল কখনও সম্পূর্ণ মাটির 
নিচে, কখনও উপরে, নয়তো৷ আংশিক [নমাঁজ্জত ; এ ক্ষেত্রেও সমাধি চ্ছল পাথরের 
বৃন্ত দয়ে ঘেরা, কখনও তিনটি পর্যন্ত । এই দুই প্রথাই ব্রন্মাগাঁরতে দেখা যায় । 
অনান্ন বড় বড় কলাসিতে মাংসমুস্ত হাড় রেখে গতে” গোর দে$য়৷ হয়েছে । কবরের 
অন্যন্য রীতিও 'ছিল এবং মৃতের সঙ্গে সাধারণত বাবহারের বন্ধু রাখা হত। 


২০9৪ 


উপসংহার 


মানুষের জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত তার ইতিহাস সমগ্র ভাষে দেখতে. গেলে যেন এক 
মাছলের ছবি ধার বার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। যান যখন শুরু তখন বহু দূরে 
ঘনান্ধকার দিগন্তের গায়ে অষ্প কয়েকটি খর্বকায় মৃতির ছায়৷ - ভীরু, মন্থর তাদের 
পদক্ষেপ। সামনে অফুরন্ত পথের উপর দূরে দূরে এক একটি তোরণ, সে দিকে 
এগিয়ে আসতে আসতে বহু লক্ষ বছর চলে গেল, তবু সেই গাঢ় তমসায় আত 
ক্ষীণ আলে ফুটল মান্র, শোভাযান্নার রেখাটি বিশেষ প্রলাম্বত হল মা। তার পর 
কমে আকাশ উদভাসিত হয়ে উঠতে লাগল, যান্ীদের পদক্ষেপ অনেকট। দ্রুত ও দৃঢ়, 
সামনের লোকে অনেকগুলি তোরণ পিছনে ফেলে এসেছে--কিস্তু জনরেখা এত দীর্ঘ 
যে অনেকে এখনও পশ্চাতের কোনও কোনওট)। প্ন্ত পৌছাতে পারে নি। চলার 
পথে এক সমুজ্জল তোরণের কাছে যখন মিছিলের মুখ এসেছে সেই দিনটিতে আমরা 
শেষ করাছ এই মানুষ পুরাণ _এই দ্বার আতক্রম করে মানুষ আপন হাতে তার 
ইাতহাস লিখে গিয়েছে। 

এই মহাকাহিনীর শেষ পর্যায়ে ইতিহাসের উষায় দাঁড়য়ে আমর দেখাঁছ 
মানব সমাজে অনেক জটিলতা. জীবন ধারায় অনেক পাঁরধ্তন এসে গিয়েছে। 
বহু লক্ষ বছরের দন আন দন খাই ব্যবস্থার মারাত্মক বন্ধন থেকে সে মনত 
পেয়েছিল মান্র হাজার পাঁচেক বছর আগে, তখন এন্ন চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তাও 
আছে, কারণ তার প্রয়োজন অনেক। এই চাহিদা মেটাতে নির্ভর করতে হয় 
অপরের শ্রমের উপর, পাঁরবারিক গাণ্ডর বাইতে সমধ্টির সহযোগিতা ও যৌথ 
গ্রচেষ্টাও অপারহাধ, নতুবা যথেষ্ট উৎপাদন বা আত্মরক্ষা আর সম্ভব নয়। শুধু ঘরে 
ঘরে নয়, দেশে দেশেও যোগাযোগ ও নির্ভরত। বেড়েছে বাঁপজোর প্রয়োজনে, যান, 
বাহনের সীহায্যে জল ও গ্থল পথে দূর দূরান্তরে চল ফের৷ শুরু হয়েছে। শ্রেণী বিভন্ত 
সমাজের শীর্ষে স্থান নিয়েছে ক্ষমতার আঁধকারা ভর্তা ও পোবা, রাজা ও পুরোছহত। 
আবহমান কাল মনের কথা প্রকাশ পেয়েছে শুধু মুখের ভাষায় (এবং কিছুটা অঙ্গ 


সভ্যতার আগে 


ভাঙ্গতে ), তখন তা লাঁপবদ্ধ হল। ভাবের জগতে অন্বসংস্কার তখনও বদ্ধমূল, 
কিন্তু নান৷ বিদ্যা আয়ত্ত করতে তারই মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞানও প্রবেশ করেছে, 
সৌন্দর্য প্রীতি মূর্ত হয়েছে হাতের কাজে । 

এই সমাজে যেন আমর। বর্তমানের অঙ্কুর দেখতে পাই, আজকের জর্টিল 
সমাজ তাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে । কিস্তু আমাদের কাহিনী যেখানে শেষ 
তার পরে বহু 'দিন পর্যস্ত নতুন আবিষ্কার এক আঙুলে গোনা যায়, নবগ্রস্তর যুগের 
হাজার পাচেক বছর ধরে প্রায় উ্ধশ্বাস বিদ্যার্জনের পর মানুষ যেন বেশ কিছু 
কাল তার ফল উপভোগ করতে বসল । তার পর অবশ্য নব নব পরীক্ষা উদভাবন 
উদঘাটন আজ তাকে অনেক দূর এাগয়ে এনেছে, বিশেষত আধুনিক কালে নতুন 
আবিষ্কার বহু গুণ ত্বরান্বিত হয়েছে, ফলে সভ্যতার তরুটি এখন শাথ প্রশাখায় 
[বিকাশত হয়ে বিশাল মহীরুহে পারণত; এতে মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আরও 
অনেক বাড়লেও তার ফল বিস্তু সর্বতোভাকে কল্যাণজনক হয় নি, অনেকের ভয় 
তা বিষবৃক্ষের রূপ না নেয় 

খাদ্যোংপাদন থেকে শুরু করে আমাদের এই কাহনীর শেষে পৌঁছাতে ঘত 
কাল কেটেছে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত বছর গণনায় আমরা ততটাই দূরে । এই 
সান্ধ ক্ষণে দাঁড়িয়ে মানুষের বর্তমান ও ভাঁবষাতের 1দকে দ্রুত দৃষ্টিপাত কর৷ যেতে 
পারে। এই &০ শতাব্দীর মধ্যে দুটি পাঁরবর্তন বিশেষ চোখে পড়ে-_পৃবোন্ত 
শোভাযান্র। দেখতে দেখতে বহু গুণ স্ঘীত হয়ে উঠেছে, দ্বিতীয়ত সে দন যার ছিল 
[পছনে আজ তার পুরোভাগে, যার। ছিল আগে তারা 'পাছয়ে পড়েছে; পুবের 
লোকের স্থান দখল করেছে পাঁশ্চমীরা । বিজ্ঞানীর একদা সন্দেহ করতেন এশিয়া 
হয়তে। মানুষের জন্ম ক্ষেত্র, আজ আফ্রিকার কাছে সে সেই গোরব হারাতে বসলেও 
মানুষের আদ পূর্বপুরুষর।৷ যে এই মহাদেশ জুড়ে উপাস্থিত ছিল ফাঁসলে তার 
প্রচুর প্রমাণ আছে । এশিয়ার মানুষ সর্বাগ্রে জীবকার উপর কতৃত্ব অঞ্জন করে 
এক মহাবিপ্লব সাধন করেছে, পরে সেই অণ্ুলেই ঘটেছে সভ্/তার উন্মেষ। 
,তার পর একদ। এঁগয়ে গেল নবীন য়োরোপ, বিস্তু হাজার দুই বছর 1পছনে পড়ে 
থেকে আবার যেন এশিয়। মাছলের সামনে আসছে, সেখানে ক্লমেই বেড়ে চলেছে 
হলদে কালে। রঙের প্রাধান্য । কিন্তু কে এগয়ে গেল কো পাছয়ে পড়ল তা আজ 
আর বড় কথ৷ নয়--আজ সমস্যা হল বেচে থাকার 
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বু 


বসুন্ধরার মণ্টে বহু প্রাণী এসেছে গিয়েছে, কয়েক কোটি বছর আধিপত্যের 
পর সরীসৃপ কুলের আতিকায় ডাইনোসররাও লোপ পেল । যে সব প্রাণী ইতিমধ্যেই 
পাথর পালা শেষ করেছে তাদের ফাঁসলের দাঁলল পরীক্ষা করে জীবাবজ্ঞাননীর। 
বলেন প্রজাতির আয়ু গড়ে ১০ লক্ষ বছর। কিন্তু সাধারণ প্রাণীর মানদণ্ডে 
মানুষের প্রজাতগত আয় মাপা ভুল হবে কারণ প্রাণী কুলের দা ্রমাবকাশের 
শেষে মানুষের মধ্যে এক বৌশষ্ট্য দেখা দিয়েছে য৷ তার সম্পূর্ণ স্বকীয় । অসাধারণ 
মনন শান্তর ফনে একমান্র এই প্রাণীটিই নিজের চেতন। সম্বঙ্ধে সচেতন, অতীত 
ও ভাবা সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ বুস্জপূর্ণ চস্তার আধকারী। এই কারণেই দার্শীনকরা 
সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও তার মধ্যে মানুষের ভাগ্য গিয়ে মাথা ঘামায়, বিজ্ঞানী সব 
কছুর ব্যাখ্যা খোজে--এই কারণেই প্রগাতর পথে মানুষ আজ এত দূর এাগয়েছে। 
দেহে ক্ষুদ্র ও ভঙ্গুর মানুষই বিশ্বের জটিল রহস্য অনেকখান উদঘাটন করেছে, 
সে প্রাথবীতে না এলে এই জ্ঞানও সৃষ্টি হত ন।। 

চতুর্থ তুষার যুগের কৃষ্ভু সহ্য করেও আমাদের পূর্বপুরুষর। টিকে থেকেছে 
আগুন জেলে, পশু চর্মে গা ঢেকে । আজ শীত নিবারণের আরও অনেক কাধকর 
উপায় আবঞ্কার হয়েছে । তেমান প্রাত ক্ষেত্রে মানুষ বিরুদ্ধ প্রকীতকে জয় করেছে, 
পরিবেশ বানিয়ে নচ্ছে নজের মত করে। সুতরাং ষে সব কারণে অন্যান্য প্রাণী 
এরই মধ্যে পৃঁথবাঁর থেকে বিদায় নিয়েছে তা মানুষের ক্ষেত্রে সম্পৃণ গ্রযোজা নয়, 
অন্যর। খামখেয়ালী প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের থাপ খাওয়াতে পারে নি, 
মানুষ নিজের সুবধা মত প্রকতিকে ঢেলে সাজাচ্ছে। সুতরাং সভ্য মানুষের ক্রম- 
[ববর্তন আর চিরাগত 'নরমে নর্ধারত হবে না" খল। যেতে পারে তা নিরধারণ করবে 
সে নিজে, তা হবে কৃরিম। 

বস্তু হুস্তযুন্ত চস্ত। শান্ত একান্ত মানাবক ধর্ম হলেও ত। যে সর্দ। কাজ করে 
[ন ত। প্রতীয়মান সুসভ্য আধুনক মানুষের অবাধ অপারণামদশাঁ আচরণে । বাঁধ 
জনতার স্বাচ্ছন্দযের চাহিদা মেটাতে আধুনিক যন্ত্র সভ্যতা ক্রমেই জল চ্ছল বাতাস 
কলুঁষত করছে, দেশে দেশে শহরাণ্লে লোকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে অপ্প বিস্তর বিষ, 
টেনে নভ্জ্ছ, তাতে বাড়ছে নান৷ রোগের প্রকোপ । পশু পাঁথ তরু লতারও পারঘ্লাণ 
নেই, যাঁদও পৃাথবী শুধু মানুষের জন সৃষ্ট হয় নি। প্রশ্ন উঠেছে শিপ্পোন্নাতর 
জন্য দিনে 'দনে ষে বাড়ন্ত দাম চাকয়ে দিতে হচ্ছে-ত৷ কত দূর সহনীয় । সাম্প্রাতিক 
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কাল পর্ষস্ত এই বিপদ আমর! উপলান্ধ কার নি, আজ সামলানে দায়। তেমনি 
এখন অপেক্ষাকৃত দূর ভাঁবষ্যং নিয়েও ভাবনা ধরেছে । যথা কল কারথান। ও 
গাঁড়র ধোঁয়। থেকে বিগত ১০০ বছরে প্রচুর পাঁরমাণ কারবন কণ। ও নান। গ্যাসের 
মধ্যে ৩৬.০০০ কোটি টনের বেশী কারবন ডাইঅকসাইড জমেছে বাতাসে ; এবং 
প্রায় এ পাঁরমাণ জমেছে বন জঙ্গল কাটার ফলে-_কখনও চাষ বা বাসের জামির 
তাঁগদে, কখনও জালানির চাঁহদ। মেটাতে (আধুনিক কীষর প্রসার ছাড়াও পৃথবীর 
অনুন্নত অঞ্চলে এখনও ২৫ কোটি লোকের 'নর্ভর আঁচ্ছর কাঁষ, শুধু এই 'কাটো৷ ও 
পোড়াও' পদ্ধাতর ফলে প্রাত বছর এক কোটি হেকটেআর জঙ্গল নষ্ট হয়)। 
বন্য জন্তুয়া হারাচ্ছে তাদের বাস ভূমি ও শিকার, গাছের মৃত্যুতে কারবন ভাই- 
অকসাইড থেকে অকাঁসিজেন সৃষ্ট হাস পাচ্ছে, ভূঁমক্ষয় বাড়ছে. বৃষ্টি কমছে (অবশ্য 
বনের সংকোচন ছাড়া আঁনাঁদষ্ট প্রাকৃতিক কারণেও বাঁরপাত কমে )। স্বপ্প 
বৃঁষ্টর ফলে সাহার৷ মরু দক্ষিণে "বস্তুত 'হচ্ছে, তাই গত কয়েক বছরে আফ্রিকায় 
লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত অনাহারে প্রাণ হারিয়েছে । িজ্ঞানীর। মনে করেন এই খরা 
প্রকৃতির সামাঁরক খেয়াল ন৷ হয়ে জলবায়ুর হ্থায়ী পারবর্তনের সূচনা হতে পারে। 
ভারতও এই অপ্প-বৃষ্ত অণ্চলের অন্তর্গত । 

কারখান৷ ও গাঁড়র প্রসারে এবং বনের বিলোপে বায়ূমগ্ডলে কারতন ডাই- 
অকসাইডের পারমাণ প্রায় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধ পেয়েছে । এই গ্যাস কম্বলের মত 
তাপ আটকায়, সুতরাং এরই মধ্যে প্রাথবাঁর তাপ সম্ভবত আধ 'ডাগ্ির বেশ চড়ে 
গিয়েছে । ২০০০ সালের মধ্যে কারখানাজাত গ/ম এই তাপ বাঁড়য়ে দিতে গারে 
দু ডিগ্রি, ৩০০০ সালে সাত ডাগ্র। বিজ্ঞানীরা অনেকে তাশঙ্ক। করেন যে 
একদ! মেরু অণ্চলের ও পাহাড়ের বরফ গলে উপকূলবর্তী স্থল ভাসিয়ে নেবে। 
[শিস্পজাত বস্তুর সংস্পর্শে উধর্বাকাশে ওজোন গ্যাসের হাস নিয়েও তাদের ভয় 
আছে, এই স্তরটি মারাত্মক অতিবেগান রশ্মির বাধা, ওজোন কমে গেলে এই 
রাশ্ম অবাধে প্রাণীর ক্ষাতি করবে। * 

আজ রাজ। পুরোহিত অনেকটা নখদস্তহীন. কিন্তু সভ্যতার সূচনায় তার যে 
রীতি নীতি হ্থাপন করেছিল ভার প্রাতিপান্ত এখনও অসংযত ৷ ধাতুর অস্ত্র হাতে 
পেয়ে রাজারা দেশ দখল ও হত্যা কাণ্ডে মেতোঁছল, আজও 'বিজাতি বিদ্বেষ ঝ! 
বিধর্মী বিদ্বেষ নিয়ে যুদ্ধ ও হানাহানি চলে, বিজ্ঞানের দৌলতে নিত্য নতুন এমন 


২০৮ 


উপসংহার 


মারণাস্ত্র তোর হচ্ছে যে তৃতীয় মহাযুদ্ধে মানব প্রজাতি লোপ পাবে এমন আশক্ষা 
এখন রূঢ় সত্য। ধর্মের নামে অনেক অধর্ম ঘটেছে, আজও ঘটছে, জনাথান সুইফট 
1লখোছলেন আমাদের ধর্ম যথেষ্ট রসদ যোগায় অপরকে ঘ্বণা করবার, 'িস্তু স্ভাল- 
বাসবার নয়। আমাদের কাঁহনীর শেষে যাঁদও দেখেছ মানুষ যৌথ জীবন ও 
সহযোগিতার মূল্য বুঝেছে, তা এখনও আধিকাংশে পাঁরবার, গোষ্ঠী, বড়জোর স্বজাত 
ও দ্বদেশের সীমানার মধ্যে গাঁণুবদ্ধ । দেশের ভিতরে ও দেশে দেশে ধনী দারদ্রের 
পার্মক্য বাঁধি, তার থেকেও দ্বন্ব ও সংঘাত। মানব মান্তক্কে কটেকিস অংশটি 
রূমবিবর্তনের সঙ্গে বৃদ্ধ পেয়েছে, ত৷ তার খুৃন্তসংগত মনন ও মহান সৃষ্টির উৎস. 
কিনতু যে আদম অংশ হানতর প্রাণীদের অন্ধপ্রবৃত্তিক্ন কেন্দ্র তা আজও তার মান্তফে 
বর্তমান, বিজ্ঞানীরা অনেকে বলেন এই সনাতন শয়তানই এখনও তাকে ছ্বার্থ ও 
হিংসার পথে চালায়, ভাঁবধ্যৎ আভব্যান্ত একদা এই দোটানার থেকে তাকে মুন্তি 
দেবে হয়তো ।-"" 

প্রত্যক্ষে ব৷ পরোক্ষে অদ্যকার এই নান৷ সমস্যার ইন্ধন বোগাচ্ছে জনস্ফীতি, 
যেমন জনতার দাব মেটাতে বন কেটে আবাদ, পারামত জালানির আঁধক বায়ে 
কারখানার উৎপাদন বাদ্ধ। রাশ্ট্রসংঘের পরিসংখ্যান থেকে জান! যায় ১৯৮০ মার্ 
মাসে পৃঁথবীর জনসংখ্যা যখন ৪৫০ কোটি, তখন বাংসারক বাঁদ্ধ নয় কোটি, প্রাত 
মাঁনটে ১৭২। ১৯৮১ সালের জনগণনায় ভারতের লোক সংখ্যা ছিল ৬৮ কোটি 
৩০ লক্ষ, মাসিক বৃদ্ধ প্রায় ১০ লক্ষ । মাঁকন সরকারের এক সর্মীক্ষা অনুসারে 
২০০০ খ্রীষ্টাব্দে ধরণী ৬৩৫ কোটি লোকের ভার বহন করবে, বাঁধত জনতার ক্ষুধা 
মেটাতে অনাহারে ব্যাপক মৃত্যু রোধ করতে তার মধ্যে কৃষির উৎপাদন বাড়াতে হবে 
অন্তত দেড় গুণ। আঁধকাংশ বাঁদ্ধ ঘটবে এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমোরকার 
দাঁরদ্র দেশগুলিতে, কলকাতায় প্রায় দু কোটি, বমৃবেতে দেড় কোটির বেশী লোক 
বাস করবে। 

আমাদের কাঁহনীর আরঙ্ে লাক্ষিত হয়েছে যে কষ আবিষ্কারের পর পেটের 
ভাষন যখন কমল তখন মানুষ দূত সংখ্যায় বাড়ল। পরবর্তাঁ ইীতহাসেও একই 
ধার৷ দেখ [গিয়েছে খন নতুন আবিষ্কার উদভাবনে জীবন যাতনা সহজ হয়েছে, 
যেমন বাম্পচালিত যন্ত্রের উদ্দভাবন ও কলে কাপড় তোর দিয়ে সচিত শিপ্প বিপ্লবের 
পর ইংল্যানড়ে ৫০ বছরে (১৮০১-১ ) জনসংখ্যা ১,৬৩,৪৫,৬৪৬ থেকে বেড়ে 


২০৯ 
১৪ 


সভ্যতার আগে 


হল ২,৭৪.৩৩,৭৫৬। প্রাথবীর লোকসংখ্যা যে রেসালে ঘিগুণ হয়েছে তার থেকে 
সাম্প্রাতক কালে মানুষের দুত বংশ বৃদ্ধ আর৪স্পন্$ঠ হয়ে ঠেকে, খ্রীন্টাদ এক 
থেকে শুরু করে এই সালগুঁল হল ১৬০০, ১৮০০, ১১০০, ১৯৬০ এবং ২০০০ 
(অনুমান )। অথবা, ১৮৫৬০ সালের সংখ্যা ১০০ কোটি দ্বিগৃণিত হতে লেগেছে 
৮০ বছর, কিন্তু তার সঙ্গে আরও ১০০ কোটি যোগ হল মান ৩০ বছরে। 

কয়েক বছর আগে ইয়েল 'বিশ্বাবদ্যালয়ের এডোআর্ড ডীঁভ আদ মানব ব। 
পূর্ববতী মানবোপম 'দ্বপদ প্রাণী থেকে জনসংখ্যার হিসাব করেছেন এইরকম 
(দৃরকালীন অনুমানগুলর নির্দেশ দিয়েছে ফাঁসল ব৷ কবরের সংখ/, পরে অবশ্য 
আরও কিছু ফাঁসল আবিষ্কার হয়েছে ) : 


২০,০০,০০০ বছর আগে জনসংখা। ১ ২৬.০০০ 
(প্রাকৃ-হোমে। ইরেকটাস ) 

৩.০০.০০০ বছর আগে , ১০,০০,০০০ 
( আম্তম হোমো ইরেকটাস ) 

২৭১০9০9০ বছর আগে ৩৩,৪০৯০০০ 
( আধুনিক ক্লোমানীয় মানুষ ) 

৮১০০০ বছর আগে ৮,৬৬১০০,০০০ 
(নবপ্রস্তর যুগ ) 

৯৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ ৭২)৮০)০০০০০ 
১৯৫০ থীষ্টাব্দ ২৪০,০০,০০,০০০ 
২০০০ খ্রীষ্টাব্দ ৬২৭,০০,০০,০০০ ( অনুমান ) 


সংখ্য। বৃদ্ধর সঙ্গে অবশ্য বেড়েছে প্রাঁত বর্গ কলো'মটারে মানুষের ঘনতা। 
এবং তার আয়ু । নবপ্রপ্তর যুগে আয়ু বৃদ্ধি আমরা আগে লক্ষ্য করেছি. সাম্প্রাতক 
কালে তা আরও স্বরা্বিত হয়েছে । অনুমান কর! হয় লক্ষ বছর আগে নেআনভাটণাল 
মানুষ গড়ে ২১২ বছর বাচত, আজ উন্নত দেশগুঁলতে লোকের আয়ু তার 'ছ্বগুণের 
বেশী। দীর্ঘতর জীবন কাম্য হলেও তা৷ জনতার ভার বাড়ায়, কারণ জল্ম হার বাঁধ 
ও মৃত্যু হার হাসের একই পারণাম | ত। ছাড়া চিকিৎসা বিদ্যা ও শ্বান্থ্য বিজ্ঞানের 
উদ্নীতর ফলে যেমন আমু বাড়ছে, তেমন জন্মগত রোগ দেব টিকে থাকছে, বংশ 
পরম্পরায় হস্তাস্তারত হচ্ছে, উপর্তু গ্রীলোফের গর্ভ ধারণে কাল বাড়ে । 


২১০ 


উপসংহার 


সুতরাং বিজ্ঞানের প্রগাঁত এক 'দকে যেমন সমস্যা মোচন করে, অন্য দিকে 
আবার সমস্যা বাড়াতে পারে। তা বলে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্মাত, নতুন ওষুধের 
আঁকার ব৷ উৎপাদন শিল্পের অগ্রগ্গাতকে আণাঁবক অস্ত্রের মত বিজ্ঞানের অপ- 
প্রয়োগ বলা চলে না । ভাঁবধ্যং সংকট উত্তীর্ণ হতো বিজ্ঞানের উপয় নির্ভর করতেই 
হবে, কিন্ত তার সঙ্গে অবশা প্রয়োজন আরও এক সহায় আরও এক শান্ত যাকে 
এক কথায় বলা যায় জ্ঞান_ নতুবা মানুষের হাঁন প্রবৃত্ত ও অপাঁরণামদাঁশতা তার 
যে সব বিপদের সৃষ্টি করে তার থেকে 'নস্তার নেই। 

সভ্যতার দিকে দ্ুত আঁবঙ্কারের ধাপে ধাপে যে মহান অগ্রগাত হয়োছিল 
তার পাঁরণাম কি সভ্যতার সমাপ্তিতে তাই আজ বড় প্রশ্ন । মানব হীতিহাসের বহু 
লক্ষ বরে এত বড় সংকট আর দেখা দিয়েছে কিনা সন্দেহ । এই লংকট উত্তীর্ণ 
হতে পারলে তবেই মানুষের মাছল আরও এগিয়ে যাবে পৃঁথবীর লীলা ক্ষের, 
আরও আশ্চর্য কাত সাধন করবে শিপ্পে বিজ্ঞানে দর্শনে, যার অক্কুর সেই আদিম 
[তাঁমরে প্রথম দেখ! দিয়োছল অহ্ধাবশ্বাস আর কুহকে । নতঃব৷ রঙ্গমণ্চ থেকে 
বিদায়ের ডাক আসবে অকালে, তাকেও যেতে হবে ডাইনোসরদের পথে, কারণ 
আবহমানকালীন ব্রমাববর্তনের ইতিহাসে দেখ। যায় নতুন অবস্থায় যে মাঁনয়ে নিতে 
পারে নি সেই তাঁলয়ে গিয়েছে অবলু'প্তর অস্কারে, তার প্রাত দয় দাঁক্ষণা করে 
নন প্রকৃতি। মানুষ তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট হলেও এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার দার্শনক 
ল্পিনোন্রায উান্ত; মানুষের সুবিধা অনুযায়ী এ জগৎ ঠতাঁর হয নি-_যেমন 
আমাদের হাত পা তোর হয় নি মশার দংশনের জন্য, বা নাক সৃষ্ট হয়নি চশমা 
ধারণ করতে । 


২৯৯ 


নির্দেশিকা 


(প্রধান বিষয়গুলির প্রধান উল্লেখ ; 8. ₹দুষটবা) 


অগুঁশলা ৪৩, ১৯৮ 
অরকৃস্‌ ৩১-৩৩ 
অলংকার ৬৯, ৯৪-৯৫, ১২১, ১২২, 


১২৪, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৬ 
অসৃষ্টালোপিথেকাস ১ 


অস্ষ্রোলয়া ১৬৭ 


অস্ত্র, দু. সাধনী 


আদিবাসী, দ্র. সমাজ (উপজাতি) 

আধ্যাক জগং ১৯৬-১১৭, 
অন্ত্যেষ্টি ১০৫-১০৮, ১১৯১-১১২, 
১৩৩, ১৯৯, ২০৩-২০৪, দ্র-সমাধ ; 
অপদেবত। ১১৫; আচার অনুষ্ঠান 
৯০৯-১১০, ১১৬ ; উর্বরত। অনুষ্ঠান 
১০০-১০৩ ; পরলোক ১০৬, ১১২; 
মন্দির ১০৮, ১৯৫; সংকেত ১১৩, 
১১৪, ১১৭; দ্র. টোটেম, মেগালিথ, 
দেব দেবা 


আফ্রিকা ৩১, ১৪৮, ১৫৭ 

আমেরিকা ১৯-২৩, ৩৫, ৩৮, ১২৪; 
দ্র মেকাসকো। পেরু 

আয়ু ১১-৯২, ২১০ 

'আর' রাজা ১৩৩, ১৪৩, ৯৬২, ১৮৯ 

আধ সম্প্রদায় ১৪৭, ১৬২-১৬৪, ১৬৫, 
১৮৬, ২০১-২০২ 


১৯২; 


আল কণ ৭, ২৯-৩০, ৬৪-৬৬, ৭৮ 


ইট &৮, ৬৯, ৬২. ১৮৮-১৮১৯ 


ঈস্ট: ৪৩, ৪৬-৪৬ 


উপকরণ, দ্র. সাধনী 


উরুক ১৬২, ১৭৭৭ ১৭৯, ১৮৯ 
উধর অরধবৃত্ত ৬, এ 


এরিদু ৭, ১৮৯, ১৯৩-১৯৫ 
এশিয়া ১৭-১৯, ১6৫৭, দ্র. মধ্যপ্রাচ্য 


এীতহাসিক যুগ ১৬১-১৬২, ১৭৪, ১৯৭ 


ককেশীয় সম্প্রদায় ১৩৩ 

কাংস্য যুগ ১২৪, ১৩১ 

কাইউনু ৭, ৩১, ৭০-৭১ 

'কাটে। পোড়াও' পদ্ধাত ৪১, ২০৮ 

কারুশিল্প ৬৭, ৬৯, ৮৭, ৮৯, ১৪-৯৫, 
১৪২, ১৯৬; দ্র. অলংকার 

কান্তে, দ্র. সাধনী 

কৃন্রিম নিবাচন (প্রন) ২৮-২৯, ৩৩, ৩৯, 
৮২, ১৫৪ 

কাঁষ ৩-২৪, 8০-৪&, ৪৭-৪৮, ১৫০- 
১৫৯ ; আঁ্থুর কাঁষ ৪১, ২০৮ ; 
উদ্যান কাঁষ ৮৭-৯২; আলু ২০ ২২; 
গম ৮১২, ১৩, ১৪, ১৮, ২২, ২৩, 
৪৩৪৫; ডাল ১৬, ২৩7 তুলা ১৯, 


২১২ 


৮১-৮২; তামাক ২৩; তাস ৮১) 
ধান ১৭, ১৮, ১৯, ২২, ২৩; ফল 


১৬, ২৩, ২৪; বাজরা ১৭; ভুটা 


১৮, ২০-২৩; মূল ১৯, ২২, ২৪7 
যব ৮, ১২, ১৩, ১৪৭ ২৩, ৪৬7 
সবজি ১৬, ১৮-১৯, ২০, ২১৯, ২২, 
২৩; দ্র. সেচ 

ক্রোমানীয় মানব ২, ১৯৫, ২১০ 


খনন দণ্ড ১৩, ৪১, ৪২, ১৫৩ 


গাঙ্গ। যমুনার উপত্যকা ১৩৯-১৪০, ২০০, 
২০১, 

গান্জ-দারে ৭, ২৭৯ ৬৯-৭০ 

গৃহনির্মাণ ৫৭-৭৪, ১৮৮-১৮৯ 


ঘষ। কুড়াল, দ্র, সাধনী 


চাকা ১৩৫, ১৬১-১৬২ 

চারুকলা ৯৩-৯৪. ১০৮ 

চাটাল হুয়ুক ৭, ৩২, ৬২-৬৪, ৭৮-৭৯, 
৮৭, ৮৮, ৯০, ৯৩-৯৫, ১১৫-১১৬ 

চীন ১৭-১৮, ৮২, ১৪০-১৪২, ১৫২- 
১৫৩ 


জননী দেবী, দ্র. দেব দেবা 
জানো ৭, ৮-৯, ১৪-১৬, ৭১-৭২, ১৮ 
জোরকেো। ৭, &৮-৬২, ৮৯, ৯০১ ১০৬ 


টেপে গাউরা ৭, ৫২ 


'নর্দোশকা 
টোটেম দু সমাজ 


তাম যুগ, তামপ্রন্তর যুগ ১২৪ 


থাইল্যানড ১৮-১৯, ১৩৭-১৪০ 


দানিউবায় সম্প্রদায় ১৭, ৭৪ 
দেব দেবী ৯৬-১০৫, ১১১. ১১৫; জনন 
দেবী (ভিনাস, মহামাতা) ১১, ৩২, ৫৫, 


৭৩। ৪৯১৭-১০০, ১১১, ১১৩, ১৬৬, 
১৯৫ 


ধাতু : ইস্পাত ১৪৩, ১৪৬-১৪৯; কাস! 
১২৪, ১৩১-১৪২; টিন ১২৪, ১২৮, 
১৩১-৯১৩২, ১৩৩-১৩৪ ; তামা ৭১, 
৯২১-১৩১। ১৩৯। ১৪০7 নুপা ১২৩- 
১২৪, ১২৮, ১৩০, ১৩৩; লোহ। 
১২১, ১২৪, ১২৮, ১২৯. ১৪২-১৪৯, 
২০২; সংকর ১২৪, ১৩১; সীস। 
১২৮ ; সোনা ১২৩-১২৪,. ১৩৩; 
ঢালাই ১২৯-১৩০; লুপ্ত মোম ঢালাই 
১৩৪-১৩৫, ১৩৯; নিষ্কাশন ১২৬, 
১২৭-১৩০, ১৪১, ১৪৪-১৪৬ ; বিগ- 
লন ১২৯, ১৪৩, ৯৪৫ ; দ্র মাপ রড 
ধাতু যুগ, ধাতুগ্রন্তর যুগ ১২১-১৪৯। ৯৯৫ 


নটি 


নবপ্রস্তর যুগ ৩-১১৮, ১৯৭ 
নাটুফাঁয় সম্প্রদায় ৪৩, ৬০ 
নাবড়। তোলী ২০০ 


২১৩ 


সভ্যতার আগে 
নেআনডার্টাল মানব ২, ১২১, ১৭৪ 


পশুপালন ১৫. ২১, ২৫-৩৯; কুকুর 
৩৪-৩৬, ৩৮ ; গরু ৩১-৩৩, ৩৮) 
ঘোড়া ৩৬, ৩৮, ১৪৭; ছাগল ২৭- 
৩০, ৩৮ ; ভেড়া ২৭৩০, ৩৮; শুয়োর 
৩১ ৩৮ 

পাউরুটি ৪৩-৪৫ 

পাও রাজার ঢাঁৰ ২০০ 

পুরাপ্রস্তর যুগ ১-২ 

পুরোহিত ১৯২ 

পতৃতন্ত্র ৮৭ 

পেরু ২০, ২২-২৩, ৩৬, ১৫২ 


ফাইয়ুম ৭৭১ ৭৮ 
[ফাঁনশীয় সম্প্রদায় ১৬৮ 


বংশকাঁণকা ৯, ৩৩, ৪৪ 

বয়ন শিল্প ৭৬-৮২; ঝুঁড় ৭৬; টাকু 
৭৯-৮০, ৮১/ ৮২; তাত ৮০-৮১; 
তুলা, দ্র. কষ; পশম ৭৮-৭৯, ৮১ 
বস্ত্র ৭৭-৮২; মাদুর ৭৬; রেশম ৩৮, 
৮২; লিনেন (তিসি ) ৭৭-৭৮, ৮১; 
সুতে। পাকানো ৭৯-৮০ 

বর্ষপঞজী ১৫৬-১৫৭ 

বহ্গাগার ১৯৯ 

বাণিজ্য ৫৫, ৮২, ৮৮-৯০, ৯৩৩, ১৩৪, 
১৩৯, ১৬৬, ১৭৬, ১৯০-১৯১ 

বিজ্ঞান ১১, ৫১, ১১৭, ১২৮, ১৪৯, 


১৫৬-১৫৭, ১৬৮, ১৮৪ 
বিয়ার ৪৫-৪৬ 


বেইধা ৬৫-৬৯, ৭৬, ৮৯, ১১৬ 


ডারত ১৭, ১৯, ১৪৭, ১৬৫, ১৯৮- 
২০৪) দ্র সিন্ধু সভ্যতা 

ভাষা! ১৭৪; আর্ধ ভাষা ১৬২-১৬৪ 

ভিনাস, দ্র. দেব দেবী 


মাণ রত্ন ১২৬-১২৭ 
মধাপ্রস্তর যুগ ১, *, ৯৬০, ১৬৬, ১৯৭ 


' মধ্যপ্রাচ্য ৬-১৬, ২৬; ২৬, ২৭-৩৩, ৩৮, 


৫৮-৭৪, ১৩৩, ১৩৯, ১৪২, ১৪৪, 
১৫৩ ; দু মেমোপটেমিয়া, সুমের 

মহাপ্লাবন ১৬৯-১৭৩ 

মাহষাদল ২০০ 

মহেনৃজোদারো, দ্র সিন্ধু সভ্যতা 

মাতৃতন্্র ৮৭ 

মিশর ৩৭, ১৩৫, ১৫১-১৫৭, ১৬২, 
১৬৫, ১৮২ 

মুদ্রা ১৯০, ২০৩ 

মৃপাত্ত ৪৯-৫৬, ১৩৮, ১৪১; চাক ৫১) 
চান্তত ৫২, ৫৪-৫৫, ১১৩, ১২৮ 

মৃত্বন্তু ১৫. ৪৯, ৫৫, ১১৫,১৯৫ 

মেকীসকে। ২০-২৩, ১৫২ 

মেগ্রালথ ১১১৯-১১৩, ২০৩ 

মেসোপটোমিয়। ৮, ৮৯, ৮২, ১৬৭, 
১৯৯ ; প্র. সুমের 


২১৪ 


হাদু ১১৪-১১৬, ১২৬ 
ধান বাহন ১৬০; জলযান ১৬৬-৯৬৯; 
স্লযান ১৬০-১৬২, ১৬৪-১৬৬ 


য়োরোপ ১৭, ৩১. ৩৮, 98, ৮৯, ১৩৩, 
১৪২, ১৪৫) ১৫৭, ১৬৭ 


রাজতন্্ ১৫৭, ১৮২, ১৯১-১৯৩ 


1লাপ ১৩৯ ১৪১, ১৫৫, ১৭৪-১৮৬) 
চিন্নীলাপ ১৭৪-১৭৬, -িউনেইফর্ম 
১৭৫, ১৭৭, ১৮২ সিন্ধু ১৮২, ১৮৪- 
১৮৫, -হায়ারোগ্রিফ ১৮২-১৮৩ ) 
উগারিটিয় ১৭৫) ব্রাঙ্গী ২০৩ 


শহর ১৩৯, ১/৭-১৯৬. ২০৩ 
শানডার গুহা ১২১, ৯২২ 
শিকার ৩, ২৬, ৪০, ১১৫ 
[শশুহত্যা ১৩ 


সংকরণ ২১ 

সংঘর্ষ ৯৩, ১১৮, ১৩৬, ১৩৯, ১৬৯, 
১৯১-১৯৩ 

সমাজ ৮৩-৯৬) উপজাতি ৮৩-৮৭। 
১০১-১০৩ ; কাজ বিভাগ ৬৭, ৬৯, 
৮৭, ১৫২, ১৫৮, ১৯১; টোটেম 
১১৪; দৈনান্দন জীবন ৭৩-৭৪, ৯০- 
১১; গ্রেণী বিভাগ ৬৮, ৯৩, ১১৩, 
১৫২, ১৯১, ১৯০; সম্পান্ত ৯১, 


নির্দোশক। 


৯৩ ) সহযোগিতা ১০-৯১, "১১২, 
১৫০; দ্র. বাণিজ্য, সংঘর্ষ 


সমাধি ১০৮, ১১০-১১৩, ১৯১, ২০৩ 
২০৪; দ্র. অন্ত্যোষ্ট 


সাধনী ১৪. ৬৭, ৬১, ১২১, ১৩২-১৩৩, 
১৩৫-১৩৬, ১৩৯. ১৪১-১৪২, ১৪৩, 
১৪৬. ২০০; কাস্তে ৪২, ৪৩, ৭২, 
১৫৮ ; কোদাল ৪২, ৪৩. ৭২; ঘষা 
কুড়াল ৪-৬. ৪২ ১৯৮) হাল ১৫৩- 
১৫৮: দু. খনন দণ্ড 


সিন্ধু সভাতা ১৯, ২৭. ৩৬৩৮, ৫৫-৫৬, 


৮১-৮২, ১৩৯, ১৫৭, ১৬২, ১৯১, 
১৯৮, ২০১ 


সীলমোহর ৮২. ১২৭, ১৭৪ 


সুমের ১৩৯। ১৬১, ১৬৫, ১৭৪, ১৮০ 
১৮৯, ১৯১, ১৯৩-১৯৬ 


সেচ ৪৭-৪৮, ১৫০-১৫৩ 


হরগ্সা ৮২ 

হাপর ৯২৯ 

হাল, দ্র. সাধনী 

হাসানলু ১৪৬ 

হাঁসলার ৭, ৭৩-৭৪, ১১৩ 
হাসুনা ৭। ৭২-৭৩ 

হিটাইট সম্প্রদায় ১৪৫-১৪৭, ১৬৫ 
হোমো ইরেকৃটাস ১, ১৭৪, ২১০ 
হোমে! সৌপয়েনূস ২. ২১০ 


২১৫ 


পরিভাষা! 


অগণুশিলা 121079110) 
অপবন্থু 1000 
আঁ্ছির কাঁষ 9111601)6 ০016126101) 


আঙ্গারক গ্যাস ০8001 01095105 


উপজাতি 0192 
উপপ্রজাত 50390155 
উপরত্ধ 90111-7150100$ 56016 


উর অর্ধবৃন্ত 16715 01550611 


বজ্দ 0061 


ক্যালাসদান ০1,210900179, ০0217611211 
ক্রম নির্বাচন ৪1020191 991০6101) 


কাম গ্রজন 210150181 0:6501175 
খনন দণ্ড 01261118 56101. 

গণ 86005 

ঘাঁটি 96. 

[চনীলাপ 10100051211 


জননী দেবা 1)01161 £09৫0599, 
০100৪ 
জামীরা ৪110901550 


ধাতুমল 9198 


ন্রগ্রষ্তর যুগ 16০110)10 4১86 
নীলা 59001016 


০ 


পতৃতন্থ 72211181015 

পূরাপ্রস্তর যুগ 21960110010 4১89 
প্রজন 0169৫11)5 

প্রজাতি 3960193 


ফিরোজা (০01:000156 


বংশকাণিকা £5176 
বাজরা 101115 
1বগলন 51761017 
বেলন ০91111061 


মধাপ্রস্তর যুগ 71550116110 4১8০ 
মরকত 610101810 

মরা সাগর 1১68৫ 95৪, 

মাতৃতন্্র 10801121019 


লাজাবর্দ 19119 19220]1 
লুপ্ত মোম 1991 42 


শঙ্কু 0016 
ই 
ও টি 


সংকর 1190110 
সংকরণ 10001596101) 
সংকর ধাতু ৪119$ ্ 
সংগ্রাহক 58616161 

সাঙ্ধত [61061705৫ 


১৬ 


জর সংশ্োঞন 





পৃষ্ঠ পঞ্চ আছে হবে। 
০ ৩ কারন কারণ 
টু ২৬ ভু ভুটরা 
রি ৯৮ মতুল নুন 
নি ২ নাটুক্ীর নাটুফীর 
ভিঠ্ড ৯০ শানে সাজিয়ে 
৯০৪ ৯৭ পালে পরে 


১০০ 


